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সহ্য বেয়ার বাইত এবি: ব্রি. 
লেন, পুত্র! যে দিন আমরা সি. 
. সেই দিন হুইতেই তোমার মুখ নিরীক্ষণ করিলেই আমা- 
'দিগের অত্যন্ত লজ্জা উপস্থিত হয়।  বৃষকেতু কহিলেন, 
আপনার! ক্ষত্রিয়ধন্দ্রামূদারে কুৎসিতকর্া পিতাকে যুদ্ধে 
নিহত করিয়া, ভীহার উপকারই করিয়াছেন, ইহাতে আর... 
লজ্জার বিষয় কি? তিনি আপন সচ্োদরদিগকে পরিত্যাগ: 
করিয়া অবিনীত, ধশ্মবিদ্বেষী, ছুর্য্যোধনের সেক করিয়া কি * 
সাধুকার্ধ্য করিয়াছিলেন ? নারীকুলের আদর্শভূতা দ্রোঁপ- 
দ্বীকে সঙামধ্যে গুরুজনসমক্ষে সেইরূপ অপমানিত দেখি- 
যাও উদাসীনের ন্যায় উপহাস করা কি তীহার কর্তব্য কর্ম 
হইয়াছিল ? আমি শুনিয়াছি, পিতা মতস্যারাজের গোঁধন হরণ... 
করিলে মহাবল পার্থ পিতাকে পরাজয় করিয়া তাহা যোচন... 
_ করিয়াছিলেন, অতএব পাপকশ্থা পিতাকে নিহত করিয়া! 
পাগুবের! রখনই দ্রদ্কতিভাজন হয়েন নাই | হে মহামতে !: 
ইহাতে আপনাদিগের কিছুমাত্র লজ্জার জন্তাবনা লাই 1... 
_আপনাদিগের প্রদাদে তিনি সূর্যালোৌকে গমন করিয়াছেন, 
_কিন্তু*াহার অপকীত্তিদকল, অদ্যাপি ভৃতুলে বর্তমান রহ্ি-. - 
মাছে। অতব্রঘ আমি অদ্ট ভীমসেনের সহিত. যৌবমাম্ব-. 
রাজের বলষাগর মন্থনপূর্ধবক নন কলি পলা: ই 
১ অপ্রকীত্তি অপনয়ন করিব ৭ :. -. 37. ও 
জৈমিনি কহিলেন, ভীম- কর্ণাস্মজের এই লাক টি ৃ 


5 
১, ক টিসি 





১০ জৈথষিনি ভাঁরত। 


পুর্যে ভোমার পিতা ঘটোহকচ পাঁশুবদিগের অনেক উপ- 
কার সাধন উরি গিরাছন; তিনি তাহাদিগকে পৃষ্ঠে 
করিরা গন্ধমীরন পর্বতে লইয়া! গিয়াছিলেন। অতএৰ 
ঘে পর্যন্ত আমি কর্ণপুজ্রের সহিত ভদ্রাবতী হইতে অশ্ব 
লইয়া! প্রতাঁগত না হই, তাবৎ তুমি পিতাঁর অনুবর্তী 
হইয়! অর্জুনের সহি যত্ুপূর্ববক ধর্মারাজের শুনা কর।, 
মেঘবর্ণ বলিলেন, আপনার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া! আমার 
পিতা বার ঘটোৎকচ যে পবিত্র কর্মী করিয়াছিলেন, তাহা 
আশ্চর্যের বিষয় নহে। জলআোত যতক্ষণ শুরনদীর 
সহিত মিলিত না হয়, সেই পর্যন্তই অপবিত্র থাকে । 
সাধুসঙ্গে দেহিদিগের কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকে না। পুর্বকালে 
'মহাত্বা রামচন্দ্রের চরণসংস্পর্শে শিলা কি পবিভ্রতা লাভ 
করে নাই? আমাকে ভদ্রাবতী লইয়া চলুন, কর্ণপুজেন্ 
সহিত আমিই অশ্ব আনয়ন করিব। আপনি আমাদিগকে 
লইয়! যুদ্ধে গমন করিলে কর্ণপুক্র যুদ্ধ করিবেন, আমি পৃষ্ঠে 
করিয়। আকাশপথে অশ্ব লইয়া! এই স্থানে উপস্থিত হইব । 
অতঞব মহারাঁজ যুধিঠিরকে প্রণাম করিয়া, শীঘ্র ভদ্রাবতী 
গমনার্থে নির্ঘত হউন। ভাম মেঘবর্ণের এই বাকেচ পরম 
পরিতৃষ্ট হইয়া কহিলেন, পুভ্র! তোমার মঙ্গল হউক,, 
তুমি আমার লাহায্যের নিমিত্ত বৃমকেতুর হ্যায় সঙ্গে আগমন ' 
কর, আমরা তিন জনে তথায় যাইব । 

ঈৈমিনি কহিলেন, মহারাছগ যুধিষ্ঠির তীাহ!দিগের এই 
বাঁক্য শ্রবণে অত্যন্ত আহলাদিত হইয়া বুকোদরকে কহিলেন, 
বম! মহর্ষি ব্যানদেব যাহা ঘাহা উপদেশ করিয়াছেন, 


ছিতীয় অধ্যায় এড 


আমরা কিছুমাত্র বিচার না করিয়া সেইরূপ কার্যের 
অনুঠান করিব। এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, তপোধন 
আশ্রমে যাইতে উৎস্থক হইয়াছেন, অতএব আইস আমরা 
কিছু দূর মহর্ষির অন্ুগমন করি । 

এই বলিয়া সকলে গাত্রোখানপূর্বক মহর্ষি 
চরশবন্দনা করিলে, তিনি তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে 
আদেশ করিয়' আশ্রমে গমন করিলেন । ভগবান্‌ ব্যাস গমন 
করিলে যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদিগের মহিত পুনর্ববার চিন্তা করিতে 
লাগিলেন, হায়! কিন্ধূপে অশু ও ধন আনীত হইবে এবং 
কিরূপেই বা ঘজ্জকার্ধ্য সম্পন্ন হইধে। মধুসূদন আমাকে 
সকল বিপদ্‌ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু এক্ষণে তিনি 
বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব আর আঙ্ার কে হিত 
চিন্তা করিবে ? হ1! গোবিন্দ! আমি জ্ঞাতিবধজনিত অদ্ভুত 
দুক্ধতিপমুদ্রে মগ্ন হইতেছি ; এখন যদি তৃমি উদ্ধার ন! কর, 
তাহা হইলে কিরূপে যচ্ক নির্বাহ করিব । লজ্জীর্থবে পতিতা 
দ্রৌপদীকে যেমন রক্ষা করিয়াছিলে, সেইরূপ আমাকে এই 
পাপার্ণৰ হইতে উদ্ধার কর। যুধিষ্ঠির এইরূপ গা চিন্তায় 
নিব হইয়া! একান্তমনে বারদ্ধার শীকুষ্ণকে স্মরণ করিতে 
করিতে সেই সর্ধবধ্ণাপী রমাপতি স্বয়ং দ্বারদেশে উপস্থিত 
হইয়। প্রতিহারীকে কহিলেন, তুমি শীত্র মহারাজ যুধিষ্টিরকে 
আমার আগমন সংবাদ জানাও । যথাঁষোগ্যকালে রাঁজা- 
দিগের সহিত সাক্ষাৎ কর! কর্তব্য । প্রতিহারী কৃতাঞ্জলি- 
পুটে কহিল, গোবিন্দ ! যেখানে পরাপবাদনিরত, পরদ্রব্যাঁপ- 
হারক এবং পরস্ত্রীকামুকের! অবশ্থিতি করে, তথায় আপনার 
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গমনের বাধা হইতে পারে; কিস্তু আমাদিগের রাজ! ত 
পরছ্ব্যরত এবং কামুক নহেন, পরাপবাদ কখন ইহার 
মুখ হইতে নির্গত হয় না, অতএব আপনি সচ্ছন্দে গমন 
করুন । মহারাজ, অর্ছুন এবং ভীমের সহিত নিতীস্ত 
বিষণ্ণমনে নিয়ত আপনাকেই চিন্তা করিতেছেন; দর্শন 
দিয়া তাহাদের মনোরথ পুর্ণ করুন। এই বলিয়! প্রতিহারী 
সত্বরগমনে যুধিষ্টিরকে সংবাদ দিল। যুধিঠির কৃষ্ের 
আগমনকার্ শবণে সহসা আপন হইতে গাত্রোথান করিয়া 
ভীমকে কহিলেন, ভীম! প্রতিহারী কহিতেছে, কুষ্ 
আমাদের মঙ্গলার্থ যক্রসিদ্ধি করিবার নিমিত্ত এই অদ্ধরাত্রি- 
সময়ে এখানে আপিরা উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব শীত্র 
আইস, সেক্ব প্রিয়তষের নিকট গমন করি । এই বলিষা 
ভ্রাতাদিগের সহিত কুঞ্চের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি 
পাঁদলগ্ন হইয়। ধুধিষ্টিরকে প্রণাম করিলেন । যুধিষ্টির ছুই হস্ত 
দ্বারা তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন ও মস্তকা ত্রাণপুব্বক অশ্রু 
পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ভীম এবং অজ্ছনও প্রণায 
ও অর্ধ7াদি দ্বারা যথাবৎ অর্চনা করিয়া বিম্মিতভাবে লক্ষ 
দণ্ডায়মান হইলেন ॥ 

এই সময়ে দ্রৌপদী আসিয়া চরণ বন্দনাপূর্র্বক সম্মিত- 
মুখে কহিলেন, বারগণ ! এই অর্দরাত্রিসময়ে কৃষ্ণের আগ- 
মন দেখিয়া তোমরা! বিম্মিত হইতেছ কেন ? বনবাস- 
কালে আমরা যখন মহর্ষি দ্ুর্ববাসার শাঁপভয়ে অত্যন্ত 
ভীত হইয়াছিলাম, তখনও অর্ধরাত্রিকালে দর্শন দিয়! 
আমাদিগের ভয়ভগ্তন করিয়াছিলেন; সভামধ্যে যখন 
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দুরন্ত দুঃশাসনের অত্যাচারে বিবসনা. হইবার ভয়ে 
আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলাম, তখনও ত ইনিই আসিয়] 
আমার লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন। অতএব সাধু 
ব্যক্তিরা বিপদাপন্ন হইয়া! স্মরণ করিলে ইনি আসিয়। তাহা- 
দিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন । ইনি ভিন্ন ভূমগুলে রক্ষা 
কর্তী আর কে আছে? দ্রৌপদী এইরূপে স্তব করিলে 
মহাত্বা কৃষ্ণ সন্তষ্ট হইয়া উপবেশন করিলেন। অনন্তর 
যুধিষ্ঠির কহিলেন, হরি ! আমি এ সময়ে তোমাকে স্মরণ 
করিয়া অতিশয় কষ্ট দিয়াছি, কিন্তু তোমার আগমনেই 
আমার কাধ্য সফল হইবে । এক্ষণে অশমেধ বজ্ঞ করিতে 
আমার নিতান্ত ইচ্ছ! হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে কৃতকার্ধ্য 
হইতে পারিব কি নী, তাহ] তৃমিই বলিতে পার । 

বাস্তদেব কহিলেন, রাঁজন্! বন্তুমাশ সম্ধায্ প্রভাবশালী 
নরপতিগণমধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি 'শৃষেধ যজ্ঞ করিতে সমর্থ 
হইতে পারে আমার বোধ হইতেছে, ভীমের মন্ত্রণাতেই 
বুঝি আপনি এই কার্ধ্যে উৎসাহিত হইয়াছেন । কিন্ত এ 
বিষষে স্থলোদর ব্যক্তির মন্ত্রণা মঙ্গলপ্রদ মহে। বিশেষতঃ 
অসবর্ণী রাক্ষপীর শহবামে ভীম মতিভ্রষ্ট হইয়াঁছে। 
ঈদৃশ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির মন্ত্রণানুসারে কার্ধ্য করিলেই ত 
আপনার ঘজ্ঞ সম্পন্ন হইবে দেখিতেছি ; বিকলাঙ্গ, অঙ্গহীন, 
বধির, কুযোনিনিরত, কামুক, জড়, স্ত্রণ এবং যাহারা নিয়ত 
শৃশুরগৃহে বাস করে, পণ্ডিতের! তাহাদিগেরু মন্ত্রণা শুভফল- 
প্রদায়িনী বলিয়া নির্দেশ করেম না। জরাসন্ধ, হিড়ন্ব 
এবং বক রাক্ষস গ্রহৃতিরই নহি ভীমের পরিচয় আছে : 
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কিন্তু অধুনা যে নকল মহাঁবল, প্রবলপরাক্রাস্ত, জিভেন্দ্রিয 
এবং বদান্য ক্ষত্রিয় নরপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ষাহা- 
দিগের সহিত রাজসুর যজ্ধে ভীমের সাক্ষাৎ হয় নাই, তাহা- 
দিগের বলবীর্য্যের বিষয় ত অবগত নহেন । আমার মন্্রণান্তু- 
সারে কার্য করিয়া অর্জন জয়দ্রথখবধে যেরূপ কৃতকার্ধ্য 
হইয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ আমার সহিত মন্ত্রণ! 
করিয়া বজ্ঞকার্য্যে দাক্ষিত হউন । হেরাঁজন্! দেবলোক, 
গন্ধব্বলোক এবং মনুষটলোকে অন্যাহতগতি অশুকে কিরূগে 
রক্ষা করিতে হইবে, তাহা আমিই বিশেষ অদ্গত আছি। 
যে মকল বার এই অশুকে ধারণ করিবে, তাহাদিগকে 
পরাজয় করিতে হইবে । যজ্ঞারভ্তকাঁলে দাক্ষিত নজমানকে 
অনিপত্র ব্রত অবলন্বন করিতে হইবে । পূর্বের ভ্রেতাক, 
তার মহাগাজ রাশচন্দ্রর অশ্বমেধ যজ্জঞকালে মহাবল হনুমান্‌ 

শ্বরক্ষণে নিযুক্ত হইয়া শক্তিমতী নগরীতে উপস্থিত হইলে 
স্থরথ রাঁজা অশ্ব বন্ধন করেন; হনুমান স্তরথ রাজাকে 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অশ্ব প্রত্যানয়নে কৃতকার্য হইতে 
না পারার রামচন্দ্র স্বয়ং পৌরুষ পপ্রকাশপূর্ববক তাহাকে 
পরাজিত এব? অশুকে মুক্ত করিয়াছিলেন । অতএব রধ্জন্‌ ! 
আমার সখ! অঙজ্ছনকে এ কার্যে নিযুক্ত করুন; ভীম যে 
অশু আনিতে পারিবে, এ বিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ 
হইতেছে । 
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জৈমিনি কহিলেন, ভীম বাঁস্ছদেবের এই বাঁক্য শ্রুবণে 
হান্তি করিয়া মেঘগন্ভীর বাক্যে উত্তর করিলেন, কু ! 
মহারাজ অবশ্যই এ যজ্ঞ করিতে সমর্থ হইবেন । আমি 
আপনাকে স্মরণ করিয়াই এ বিষয়ে রাজাকে উৎসাহিত 
করিয়াছি। আপনি আমাকে স্থলোদর, মতিহীন, রাক্ষসী- 
ভার্ধা, কামুক প্রভৃতি যে সকল বাক্যে নিন্দ! করিলেন ; 
আমি আপনাঁতে সেই সমস্তই প্রত্যক্ষ করিতেছি । স্থুলো- 
দর ব্যক্তিরা মতিহীন হইয়া থাকে সভ্য, কিন্তু আপনার হ্যায় 
স্থলোদর আর কে আছে? আপনি নিখিল ভূন উদরে 
ধারণ করিয়া আমাকে স্থুলোদর বলিয়া নিন্দা করিতে লজ্জা 
বোধ করিতেছেন না । আমার রাক্ষসী ভার? সত্য বটে,কিন্তু 
আপনি গুণচ্জ হই্াও রুদ্িণী দেবীকে কুদ্পা ঝোধে 
কিরূপে ভল্ল কছুহিত1 জান্ববতীকে ভাধ্যারূপে গ্রহণ করি- 
লেন ? বরাহ, মৎস্য ও কুগ্পনযোনি আপনার প্রিয়তম । 
কামদেব আপনার আত্রজ ; আপনি স্ত্রীর নিমিত্ত স্রতরু 
পারিজাত উৎ্পাটন করিয়া আনিধাছিলেন, হুতরাঁং আপনার 
অপেক্ষা স্ত্রীজিত ও কামুক আর কে আছে? শ্বশুরগুহ 
ক্ষীরান্ধিতে আপনি নিয়ত বাস করিয়া থাকেন। ষে সমস্ত 
গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আপনিই সেই সমস্ত গুণের 
আশ্রয়। অতএব ভয় দেখাইয়া! রাজাকে, কি নিমিত্ত যজ্ঞ 
বিষয়ে নিরুৎসাহ করিতেছেন ? আপনাঁকে সহায় করিয়। 
যেূপে জরাসন্ধ প্রস্থৃতি ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করিয়াছি, 
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এ বিষয়েও সেইরূপে কৃতকার্য হইব । রাজা যে যজ্ঞ করিতে 
ইচ্ছা করিয়াছেন, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। অশ্বমেধ 
অবশ্যই সম্পন্ন করিব ; দেবকীপুঞ্র! আমরা সকলে মিলিয়। 
যে কর্তব্যতাবধারণ করিয়াছি, আপনি আদিয়। কি নির্ষিতত 
তাহার অন্যথ! করিতেছেন ? ইহাঁর সফলত বিষয়ে আপ- 
মার সহায় হওয়া কর্তব্য ; নিদ্বপকালে পিপাসাপীড়িত 
চাতক উদগ্রীব হইয়া সঞ্চনয়নে মেঘোঁদয় নিরাক্ষণ করিতে 
করিতে বদি মেঘ হইতে খদিরাঙ্গার বর্ষণ হয়, তাহ! হইলে 
সে যেরূপ ক্ষুব্ধ হয়, আমরাও মেইরূপ হইতেছি। 

জৈমিনি কহিলেন, ভীমসেনের এই বাক্যে জনার্দন 
আহলাদে পরম পুলকিত হইয়া কহিলেন, ভাম ! ভুমি সাধু, 
তোমার কথা শুনিয়া আমি অতিশয় সখী হইলাম | রাজা 
কি নিমিন্ত ভীগ্ত, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি সুজ, সন্বন্ধী, বান্ধব 
কুক্সবীরদিগকে রণে বধ করিয়া আপনাকে পাপীবোধে ভঙ্বে 
বিহ্বল হুইতেছেন। সমস্ত পাপভার আমার করে অর্পণ 
করিয়া নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করুন। আমি সমস্ত দুষ্চতি 
নাঁণ করিন। ভীম কহিলেন, বালদেব ' আপনার করে 
যাহা অর্পণ করা ঘাধ, অল্প হইলেও বছুফলপ্রদ্গ হইয়া থকে 
কিন্তু কেহ কখন ঢুক্ষত আপনাকে অপণ কৰে না। ড্রব্য- 
জাতই অর্পণ করিয়া থাকে । অতএব রাজা যজ্ঞজজনিত 
সকৃত আপনার হস্তে অর্পণ করিবেন। রমাপতে ! আহি 
অশ্ব আনিতে যাইব। আমার আগমন পর্যন্ত আপনি 
রাভাঁকে রক্ষা করুন। যখন আপনি আনিয়াছেন, তখন 
সমস্ত কার্ধ্যই সফল হইবে সন্দেহ নাই । শুকৃত না। খাকিলে 


তৃতীয় অধ্যায়। ৬ 
জীবগণের কোন কর্্মই সুসম্পন্ন হয় না; অতএব আমা- 
দিগের স্ুকৃতজন্য সমস্ত পুণ্য আপনি স্বহৃস্তে গ্রহণ করুন| 
রাজ ফলার্থী নছেন এবং আমরাও তাহ! প্রার্থনা করি না। 

জৈমিনি কহিলেন, হে জনমেজযু ! অনন্তর ধুধিষ্ঠির অতি- 
শয় প্রীত হইয়! কৃষ্ণের সহিত ভোজন করিয়া শয়ন করি- 
লেন। অনন্তর প্রভাতে গাত্রোথান করিয়া ভীম, কণাত্মজ 
রুষকেতু ও মহাবাহু মেঘবর্ণের সহিত কুন্তী, যুধিঠির, কৃষ্ণ ও 
অপরাপর নমস্তগণকে অভিবাদন করিয়৷ প্রফুল্লচিতে ভদ্রা- 
বতী গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । কুস্তীদেবী পাথে- 
য়ের নিমিত্ত মোদক আনয়ন করিলেন ; মোদক ভিন্ন ভীম 
আহার করিয়া পরিতোধ লাভ করিতেন না । জননীর কর- 
সংস্পৃষ্ট মোদক ভক্ষণ করিয়া ভীম অতিশয় তৃপ্ডিলাভ করি- 
লেন। অনন্তর অর্নকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ 
আমি অচিরেই অশু লইয়া প্রত্যাগত হইতেছি; তুমি সাবধান 
হইয়! রাজাকে এবং ব্রাঙ্গণদিগকে রক্ষা কর! 'ভগবান্‌ 
বাস্্রদেবকে প্রসন্ন দেখিয়া আমীর মন অতিশয় সম্ভৃষ্ট হই- 
য়াছে। ইহাকে স্মরণ করিলে দেহিগণ কল অভীষ্ট ই লাভ 
করিয়! থাকে । অতএব যখন ইনি প্রসন্ন হইয়া! আমাদিগকে 
দর্শন দিয়াছেন তখন যে অশু আনয়ন বিষয়ে কৃতকার্য 
হইব, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। 

জৈমিনি কহিলেন, ভীম এইরূপ কহিয়।" ভদ্রাব্তী 
উদ্দেশে যাত্রা করিলেন এবং কতিপয় দিবসের পর তথায় 
উপনীত হইয়া তিন জনে নগরসম্সিহিত পর্বতোপরি 
আরোহ্ণপূর্বক যৌবনাশ্বপালিত লেই নগরীর শোভা সন্দর্শন 
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করিতে লাগিলেন । দেখিলেন, চতুর্দিকে মনোহর কাননে 
পরিবেষ্টিত নির্মলসলিল অসংখ্য সরোবর সকল শো! 
পাইতেছে। বিকীর্ণ ঘৃপকাষ্ঠে এবং হোমধূমে পথ সকল 
দৃষ্টিগেচর হইতেছে না। নিয়ত বেদধ্বনিতে এবং জ্যা- 
নির্বেষে কিছুমাজ শব্দ শ্রতিগোচর হইতেছে না। স্থগোল 
স্থদীর্ঘ সরল নারিকেল বৃক্ষ, স্বকৃশ গুবাক বৃক্ষ, কণ্ট কীফল- 
যুক্ত পনস বৃক্ষ এবং খর্জুর, দাড়িপ্ব,। কদম্ব, নিশ্ব, শাল, 
তমাল, পিয়াল, রসাল, বদরী, হরীতকী, আমলকী প্রসৃতি 
নানাপ্রকার বৃক্ষ সকল স্বগুণবিনতআ সজ্জনগণের ম্যায় ফল- 
ভরে অবনত হইয়! রহিয়াছে । কোকিলকুল নিরন্তর কুহু 
রবে মাধবের গুণ গান করিতেছে । সরোবরের তীরে হরম্য 
পুষ্পোদ্যান ; তথায় চম্পক, মালতী, কেতকী, মল্লিকা, যুখী 
প্রভৃতি পুষ্পের সৌরতে অলিকুল ব্যাকুল হইয়া! নিয়ত 
বাঙ্কাওর করিতেছে । সশস্ত্র শত শত বীরপুরুষেরা নগরদ্ার 
রক্ষপে নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে । মধ্যস্থলে স্ুবর্ণময়ী রাজ- 
পুরী ভগবান্‌ সহতআাংশুর ম্যায় জ্যোতিঃ নিস্তার করিয়া 
দর্শকরৃন্দের নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতেছে । এই সকল 
দেখিয়া ভীম বৃষকেতকে কহিলেন, বস! এখন কর্তব্য কি 
তাহা বল। এই রাজপুরীর মধ্যদেশে আমাদের অভিলধিত 
অশ্ব আছে; ইহ1 যেরূপ স্থরক্ষিত দেখিতেছি, তাহাতে তথায় 
প্রবেশ কর] দুঃসাধ্য ; তবে একমাত্র উপায় আছে, মধ্যাহু- 
কালে অশ্রযুদ্ধবিশারদ মহাঁবল পরাক্রান্ত সৈম্তগণকর্তৃক 
রক্ষিত হুইয়া যখন এই সরোবরে জলপাঁন করিতে আসিবে, 
সেই সময়ে তাহাদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়া অশ্ব গ্রহণ 


চতুর্থ অধ্যায়। ১৯ 
করিব । আমি অগ্রে গমন করিব, তোমরা ছুই জনে আমার 
পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া যাইবে । অতএব আইস আমরা লতাবৃক্ষ- 


সমাকুল এই পর্বতে লুক্কায়িত থাকিয়া অশ্বের আগমন 
প্রতীক্ষা করি। 


সী শিস 


চতুর্থ অধ্যায়। 


ভীমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া! কর্ণাত্মরজ কহিলেন, 
আমি গুনিয়াছি রাজা যৌবনাশ্বের দশ অক্ষৌহিণী সেনা, 
আছে। তাহার মধ্যে কোন একটি অক্ষৌহিণী অশ্ব রক্ষার, 
নিমিত্ত আসিবে বোধ হইতেছে । আমি আপনার বাহ্থবঙ্প 
আশ্রয় করিয়। অকুতোভযে যুদ্ধে গমন করিব । গঙ্গাপুলিনে 
উপস্থিত হইলে যেমন দেহীদিগের পাপ সকল বিন হয়, 
আপনার বাহুবল অবলম্বন করিয়! যুদ্ধে গমূন করিলে বিপক্ষ- 
গণ সেইরূপ বিনষ্ট হইবে । কালকুট কি ভগবান্‌ রুদ্র 
নিকট প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে কালকুটের সেই 
পর্যন্তই প্রভাব থাকে, যাব রুদ্রের নিকটে নীত 
না হয়। বিষয়বাসনা 'সেই পর্যন্তই মনুষ্যদিগকে বিমো- 
হিত করিতে পারে, যাব তাহার! বস্তবিজ্ঞানে সমর্থ 
না হছয়। দেহিদিগের সেই পর্যন্তই এই সংসারে 
গমনাগমন-হুইয়! থাকে, যাবৎ বাস্ুদেবকে স্মরণ করিতে মতি . 
না হয়। পিভলোক সেই পর্যস্তই নরকে বাস করিয়া 
থাকেন, যাব তাহাদিগের বংশধর পুজ্রগণ গয়াক্ষেত্রে পিগু 
প্রদান না করেন অতএব আমি ধশ্মরাজের যঞ্কের নিমিক 
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এবং প্রীকৃষের প্রীতির নিমিত্ত অশ্ব আনয়নে অবশ্টাই সিদ্ধি- 


লাভ করিব । 
বৃষকেতু এইরূপ বলিতে বলিতে বিবিধ বাদি ত্রের 


মহানিস্বন শ্রুতিগোচর হইল এবং মহাবল সৈল্- 
গণ কোলাহল করিতে করিতে অশ্ব লইয়া সেই দিকেই 
আসিতেছে দৃষ্ট হইল। ভীম বৃষকেতুকে কহিলেন, দেখ, 
কজ্জল পর্ধতের ন্যায় মদমন্ত করি, করেগু এবং করভ নকল 
জলপানার্থে আসিতেছে । মদগন্ধে সমীকৃষ্ট হইয়া মধুপের! 
ইহাদিগের গণ্ুস্থল আবৃত করিয়াছে । এখন ইহার! জল- 
পান এবং উম্মজ্জন ও নিমজ্জন দ্বারা সরোবর কলুষিত 
করিবে । এ দেখ, মধুপের! নাগকুস্ত দানহীন দেখিয়া 
তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ববক নলিনীবনে প্রবেশ করিতেছে ; 
পুরাতনে কে আদর করিয়! থাকে ? মরালগণ বরটার সহিত 
সবণাল ভক্ষণে ব্যগ্র হইয়া ষট্পদদিগকে স্থির হইতে দিতেছে 
না] অধনের ধনপ্রাপ্তির ম্যায় মতস্তগণ নিয়ত জলে 
উল্লম্ষন করিতেছে । চক্রবাক আহ্লাদভবে চক্রবাকীর 
সহিত মিলিত হইতেছে । ভীম, রৃষকেতু এবং মেঘবর্ণকে 
সরোবরের এই সকল শোভা দেখাইতেছেন, এমন সময়ে 
অশ্রক্ষক সৈম্যগণের পাঁদোখিত ধূলিপটলে গগনমগ্ডুল সমা- 
চ্ছয হইল | বিবিধ বাদিত্রের মহানিনাদে দিক্‌ প্রতিধ্বনিত 
হইয়া উঠিল । পতাঁক। সকল কাল জিহ্বার শ্যায় গগনাঙ্গনে 
প্রকম্পিত হইতে লাগিল। তাহারা যেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন, সেই দিকেই যুদ্ধবিশারদ সৈন্বগণের 
সমাগম গোচর হইতে লাগিল । 
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জৈমিনি কহিলেনু, অনন্তর ভীম প্রভৃতি তাহারা! তিন 
জনেই সৈন্যমধ্যস্থ অশূ সমূহ দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, 
বিবিধবর্ণের সহঅ সহস্র অশু আদিতেছে। 

ভীম কহিলেন, বহুতর অশ্ব দেখিতেছি, কিন্তু কৈ পীত- 
পুচ্ছ লক্ষণাক্রান্ত সেই অশ্ব ত দেখিতেছি না! বোঁধ হয় 
রাজা অন্তঃপুরমধো আবদ্ধ রাখিয়া তাহাকে সেই স্থানেই 
জলপান করাইয়। থাকেন। এখন ভগবান্‌ বাঁস্থদেব অনুকুল 
না হইলে ধর্মরাজের নিকট গমন আমাদের স্থখপ্রাদ হইবে 
না। যেমন পুক্রহীন ব্যক্তিরা কোন লোকেই ন্খলাভ 
করিতে পারে না, দানহীন ব্যক্তির পুণ্যলাভ করিতে পারে 
না, স্ত্রীজিত বন্ধুর সঙ্গ মঙগলদায়ক হয় না, মন্দ্রিবিহীন রাজার 
রাজ্য স্স্থির থাকে না, পুণ্যহীণ ব্যক্তিদিগের যশ লাভ 
হয় না, পরাপবাদনিরত ব্যক্তি স্থুখী হইতে পারে না, বিষুঃ 
ভক্তিহীন লোকের! মোঁক্ষ লাভ করিতে পারে না এবং শঙ্ক- 
রের শারাধনা ন1 করিলে বিভব লাভ করিতে পারে না, 
সেইরূপ আঁনরাও অশ্ব না লইয়া হস্তিনায় গমন করিলে 
প্রীতি লাভ করিতে পারিব না । ভীম, এইরূপ বলিতে 
বলিতে দেখিলেন, সেই তশ্ব, মদমন্তমহাগজাঁরোহী, অশ্বা- 
রোহী এবং পদাতি পরিরৃত হইয়! আদিতেছে। শত শত 
কিঙ্কর শেতাতপত্র ধারণ এবং চামর ব্যজন করিতেছে। 
গ্রীবাদেশে ক্ষুদ্র ঘটিকা সকল শোভা পাঁইতেছে। স্তবগন্ধ 
চন্দন এবং কুস্কুম ছারা সর্ববশরীর অন্ুলিপ্ত হইয়াছে । বিচিত্র 
মাল; দানে সুশোভিত হইয়াছে। উভয় পার্থখে দুই 
জন কিস্কর বগ্পা ধারণ করিয়া নিয়ত স্থমঙগল জয় 


২২ জৈমিনি ভারত | 
শব্দ উচ্চারণ করিতেছে । কৃষ্ণাগুরুনির্মিত ধূপে 
পুরৌভাগ প্রধূপিত হইতেছে । নান। বাঁদিত্রনিনাদ, 
বীরগর্জজিত, অশ্বের হ্েষারব ও হত্তীর বৃংহিত দ্বারা 'অনির্ববচ- 
নীয় শোভার উদয় হইয়াছে । মেঘবর্ণ সেইরূপ অপূর্ব 
অশু অবলোকনপুর্ববক সনগ্জ হইয়া তদ্গ্রহণে কৃতনিশ্চয় 
হইলেন । 

অনন্তর ভীমলেন, মেঘবর্ণকে অশ্বশ্রহাণে উদ্যত দেখিয়! 
কহিলেন, বৎস! তোমার অক্তিপ্রায় কি, আমার অগ্রে 
সত্য করিয়। বল মেঘবর্ণ বলিলেন, প্রভে। ! আমার অভি- 
প্রায় এই, আপনার আন্দ্রা হইলে অশ্বকে পর্বতোপরি লইয়! 
যাইব। অতএব আপনি আদেশ করুন, আমি সকলের 
সাক্ষাতেই সপুভ্র যৌবনাশ্বকে বন্ধন করিয়া আনিতেছি। 
যদি আপনার বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে 
ক্ত্রধন্মীনুসারে যুদ্ধে শক্রদিগকে পরাজয় করিরা অবশ্থাই 
অশ্ব আনয়ন করিব। আমি ভৃত্য উপস্থিত থাকিতে কি 
আপনার যুদ্ধে গমন কর! কর্তব্য ? আপনার! দর্শন করুন, 
আমি পশু আনয়ন করিডেছি। মেঘবর্ণ এই কথা বলিয়? 
লক্ষ প্রদানপুর্ববক পর্বত হইতে মবতীর্ণ হইয়া রাক্ষসী মায়া 
বিস্তার করিলেন। তাহার মায়াপ্রভাবে নভোঁগুল প্রলয়- 
কালের ন্যায় ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন হইয়] সমস্ত স্থান নিবিড় 
অঙন্ধকারময় হইল। যুহুমুন্ছু অজত্র বনজ পতন এবং বি্যুৎ- 
স্বরণ হইতে লাঁগিল। প্রবলবাত্যাবলে রক্ষ সকল উৎপাটিত 
হইতে লাগিল। এই ভয়ঙ্কর সময়ে মেঘবর্ণ পুনঃপুনঃ সিংহ- 
নাদ করিতে লাগিলেন। চতুর্দিক বিকম্পিত হই উঠিল। 
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দেব, অশ্ুর ও মনুষ্য সকলেই সন্ত্াসিত হইয়া উঠিলেন। মেঘ- 
বর্ণ শূন্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 

এই নময়ে এক জন দেবদূত দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় 
উপস্থিত হইয়। কহিল, স্বাঘিন্! মত্্যলোকে একজন দৈত্য 
লোকক্ষয়কামনীয় অদ্ভুত মায়াজাল বিস্তারপুর্বক বহুতর 
প্রক্জা বিনাশ করিতেছে । আপনি ভ্রিলোকের রক্ষাকর্তী, 
অতএব এই শক্রকে বিনীশ করিয়া? ম্হদ্ভয় হইতে সকলকে 
রক্ষা করুন। মহেন্দ্র দূতের এই বাঁক্যে ক্রোধে কম্পান্থিত- 
কলেবর হইয়া দেবগণকে কহিলেন, এই শহিতকারী ব্যক্তি 
কে, আপনারা তাহার অনুসন্ধান করুন । দেবরাঁজের আদেশ- 
ক্রমে দেবগণ আনিয়া দুর হইতে মেঘবর্ণকে দেখিতে লাগি 
লেন এবং মেই দূতকে তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন । 
দূত তথায় গ্রিন মেঘবর্ণকে কহিল, বীর! আপনি কে? 
গামীকে সত্য করিয়া বলুন; আমি দেবদূত । দেবতারা 
আপনার এই অদ্ভুত বিক্রমদর্শনে ভীত হইয়া আমাকে আপ- 
নার নিকট পাঠাইয়াছেন ; আপনি কি অভিপ্রায়ে প্রজাক্ষয়- 
কর এই কার্যে প্ররৃ্ত হইয়াছেন ? তাঁহারা তাহ! জানিতে 
চাহেন। মেঘবর্ণ কহিলেন, আমি মহাত্মা ভীমদেনের 
পৌজ্র, আম্মুর নাম মেঘবর্ণ ; ধন্মরাজ যুধিঠিরের যজ্ঞ সাহা- 
য্যার্থে রাজা যৌবনাশ্ের নিকট অশূ সংগ্রহ করিতে আমি- 
যাছি, আম হইতে অমরগণের কিছুমাত্র ভয়ের বিষয় নাই। 

দূত এই কথা শুনিয়া পরমপরিতুষ্ট মনে অমরপুরী গমন- 
পূর্বক দেবেজ্রের নিকট 'সকল বৃভান্ত নিবেদন করিল। 
তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ নিঃশঙ্ক হইয়া আহ্লাদপুর্ব্বক মেয়- 
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বর্ণের যুদ্ধ দর্শন করিতে গমন করিলেন । মেঘবর্ণ সেই 
যন্্রীয় অশু গ্রহণাভিলাষে অন্বরপথে তথায় উপস্থিত হইয়া 
রাক্ষপী মায়াবলে ঝড় এবং শিলা বর্ষণ দ্বারা দৈন্ব- 
দিগকে ব্যাকুলিত ও বিমোহিত কারলেন। কেহ অস্ত্র 
গ্রহণপূর্বক স্ত্িত হইযা রহিল। কেহ ইতস্ততঃ পলায়ন 
করিতে লাগিল । এই অবদতরে মেঘনর্ণ মিংহনাদ্দ করিতে 
করিতে সানন্দচিন্ডে অশু লইয়া প্রস্থান করিলেন। কুগুল, 
অদ, কেমুর ও মুৃ্টাদিবিহৃমিত নীলমেঘারুতি মেঘব্ণকে 
আকাশহইতে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়। সৈশ্যগণ এ কে? এ কে? 
কোথা হইতে আমিল ; মার, মার, বিদ্ধ কর, বিদ্ধ কর, বলিয়! 
মহা জতকালাহল কিরন, অমরগণ "কাশ হইাতে এই 


বাপার অবলোকন করিয়া পুষ্পবুট্টি কত লাগিলেন 
এবং হিড়িদ্বানন্দনের অদ্ভুত যুদ্ধকৌশল দর্শনে গীত হইয়! 
বখ 

, অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ববক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। 
এদিকে তীমমেন এব” কর্ণাত্জ, মেঘবর্ণকে আকাশপথে 
অশ্‌ লইয়া আপিতে দেখিয়া আনন্দে বারম্বার দিহ- 
নাদ করিতে লাগিলেন। যৌবনাশের সৈম্ভগণ সেই 
ঘের অন্ধকার মধ্যে পরস্পর আঘাত করিতে আর্ত 
করিল। অনন্তর রাজ] যৌবনাশ্‌ অশ্বাপহরণ বৃত্ান্ত শ্রবণে 
নিরতিশয় দুঃখিত ও শোকাকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন, 
কোন্‌ ব্যক্তি জীবিতাঁশ! পরিত্যাগ করিয়া আমার অশ্ব অপ- 
হরণ করিল? সে দেবতাই হউক, অথবা মনুষ্যই ছউক, 
তাহাকে যমসদনে প্রেরণ করিব। এই বলিয়া ক্রোধে অধীর) 
হইয়া! সেনাপতিদিগকে আহ্বান করিলেন | তাহারা আপিয়া, 
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অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! ! আজ্ঞা! করুন,আঁমাঁদিগকে 
কি করিতে হইবে | রাজা কহিলেন, কোন্‌ ব্যক্তি আমার 
অশ্ব লইয়া শুন্যমার্গে পলায়ন করিয়াছে, তোমরা মন্থর গিয়া 
তাহার অনুসন্ধান কর, অণুমাত্রও বিলম্ম করিও না । এই- 
রূপ মাঁদেশ পাইবামাত্র চারি সহুত্র সৈন্য মেঘবর্ণের অনুসরণে 
প্রবন্ত হুইয়! পর্বতোপরি হারোহণ করিল এবং তাহার 
গতিরোধ করিয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিল । রমাকেতু হান্ট 
করিয়া ধনু গ্রহ্ণপূর্বক নেই যোদ্ধ দিগকে কহিলেন, অদ্য 
তোমরা নিশ্চয়ই যমসদনে গমন করিবে । যাঁবং আমার 
হস্তে নিধন প্রাপ্ত না হও, তাবৎ যুদ্ধ কর, এই নলিয়া' ভগ- 
বান্‌ পিনাঁকপাণির স্যাঁয় পাদচারে ভীমসনিধানে উপস্থিত 
হইলেন। 

অনন্তর যোদ্ধ'গণ তাঁহার এই বাক্য শলণ করিয়! 
বিশ্ময়োৎফুল্পলোচনে, ইনি কে, কাহার আসব, আমাটিগের 
পুরোবন্তী হইয়া কালের ন্যায় যুদধার্থে আহ্বান করিতেছেন ; 
এই বলিতে বলিতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। মহা 
বাহু মেখবর্ণ ভীষণ *'রভ্াঁল বিস্তারপূর্ববক আক্রমণকারী- 
দিগকে রণশায়ী করিষা সং ক্রুদ্ধ কেশরীরু ম্যায় গঙ্জন করিতে 
লাগিলেন মহারথগণ শগ্মুনিকবে আচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টির অগো- 
চর হইল। হস্তিগণ বাপবিদারিত হইয়া ধরণীপৃষ্ঠে পতিত 
হইল। শত শত পদাতির মহিত অশ্বারোহী সৈশ্যাগণ বাঁ- 
দেবস্মরণে মহাপাতকের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হইল। এই 
সময়ে রাজা যৌপনাশ্ব লংবাদ পাইলেন যে; এই যুদ্ধে তাহার 
অসংখ্য সৈন্য নিহত হইয়াছে) তখন ক্রোধে অধার হইয়া 

(৪) 
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সন্বাদদাত[কে জিজ্ঞাঁনা করিলেন, আচ্ছা বল দেখি, বিপক্ষ- 
দিগের কত বীর যুদ্ধার্থে আদিয়াছে। ' দূত কহিল,তিন জন- 
মাত্র। তাহাদিগের মধ্যে এক যুবক অশ্ব লইয়া গগনমার্গে 
প্রস্থান করিয়াছে, এক জন এই সমস্ত সৈন্য নিপাঁতিত করি- 
য়াছে, অপর জন নিঃশঙ্কচিতে অবস্থিতি করিতেছে । 
যৌবনাশ্ব কহিলেন, মনুষ্যের এরূপ অদ্ভুত পরাক্রম কখ- 
নই সম্ভাবিত নহে । এই তিন জন দেবতা, তাহার কিছু- 
মাত্র সন্দেহ নাই; অতএব অদ্য আমি রণকৌশল প্রদর্শন 
করিয়া তাহাদিগকে পরিডুষ্ট করিব। এই বলিয়া যুদ্ধার্থ 
নির্গত হইয়! দেখিলেন, বুষকেতু প্রভূত পরাক্রমের মহিত 
যুদ্ধ করিতেছে; তখন নিরতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া কহি- 
লেন, এই বালক আমাকে সসৈন্যে আসিতে দেখিযাঁও 
স্বত্যুকে কিছুমাত্র ভয় না করিয়া ম্গরাজের ন্যায় বিগ্ুম 
প্রকাশ করিতেছে ; আমার সৈন্যগণ শিশুর এই অলৌকিক 
বিক্রম দর্শন করুক। এইরূপ বলিতে বলিতে অগ্দর 
হইলে ভীম ভীছাকে সৈন্যে আসিতে দেখিয়া সত্তর গদী। 
ধারণপূর্ববক যুদ্ধার্থ প্রপ্কত হইলেন। তখন রূধকেতু তাহাকে 
নিবারণ করিয়। কহিলেন,যদি ত্রৈলোক্য যুদ্ধে লমাঁগত হয়,তবে 
আপনার যুদ্ধে প্ররৃ্ত হওয়া! কর্তব্য ; এ সামান্য যুদ্ধে আমিই 
জয় লাভ করিতে পারিব, ইহাতে কেন মন্দেহ করিতেছেন । 
বিশেষতঃ আমি এই সেনাকে প্রথমেই বরণ করিয়াছি, 
হতরাং এ আমার স্ত্রী এবং আপনার পুত্রবধূ হইল ; অতএব 
আঁপন।র ইহাকে 'পরিভ্যাগ করা কর্তব্য। আমি ইহাকে 
মন্থন করিয়া বংশ উৎপাদনপুর্বক আপনার করে অর্পণ 
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করিব; আঁপনি পৌন্র ক্রোড়ে লইয়া সখী হইবেন। 
যৌবন, .বল, বিভব এবং দেহ কিছুই চিরস্থায়ী নহে ; এক- 
মাত্র যশই অনন্তকাল বর্তমান থাকে । অতএব বশ রক্ষার্থে 
যত্ববান্‌ হওয়াই মনুষ্যদিগের কর্তব্য । যে ব্যক্তি নাঁনামুখ- 
বিলোকিনী প্রৌঢা পরসেনাকে মন্থন করির! যাইতে পারে, 
সেই পরম যশ লাভ করিয়া থাকে । এ দেখুন, সেনাবধু 
আমাকে আলিঙ্গন করিয়া অস্ত্র্ূপ নখরগ্রহাঁরে বক্ষস্থেল 
সক্ষত করিবার নিমিভ বাঁরম্বার কটাক্ষ করিতেছে । সেনাঁ- 
মুখ ভাষার মুখে সঙ্গত হইতে আদিতেছে। আপনি শশুর, 
আপনাকে অবলোকন করিলে এখনই বিমুখী হইবে এবং 
লজ্জায় আর মুখ দেখাইতে পারিবে না। অতএব জাপনার 
আর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই; ঘে পর্য্যন্ত আমি 
উহার সহিত সঙ্গত না হই, তাঁর 'আপশি এই স্থানেই 
অবস্থান করুন । 

মি কহিলেন পুজ ! তুমি সচ্ছন্দে বীরবিলামিনী সেনাঁ- 
বধূর নিকট গমন কর, কিন্ত্ব বদি তোমাকে বধুজিত অব- 
লোকন করি, তাহা হইলে আমি অবশ্যই দূর হইতে গদ। 
দ্বারা বুধুকে শাসন করিব, কারণ যদি 'গুরুজনেরা শন মা- 
দিগকে শাসন ন! করেন, তাহা হইলে তাহারা অতিশয় 
দুরৃত্ত হইয়া উঠে। তুমি এই সমস্ত বিবেচনাপূর্বক সেনার 
নিকট গধন কর; কিন্তু তুমি পদাতি, শক্রগণ রথাঁরোহী 
হইয়া আদিতেছে, এই নিমিন্ত তোমাকে একাকী পাঠাইতে . 
প্রতি হইতেছে নাঁ। ভীম এই কথা কহিলে, বুষকেতু 
উহাকে প্রদক্ষিণ ৪ প্রপামপূর্ববক সেনাভিমুখে গমূন করিলেন) 
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অরুণনেত্র কামুকেরা যেমন উৎসাহ সহকারে স্বগনাতি 
ও চন্দনগন্ধে স্ুবাদিতা, গজকুস্তপয়োধর! বরবর্ণিনী অবলা- 
দিগের নিকট গমন করিয়! তৃপ্তিলাভ করে না, তিনি সেই- 
রূপ উৎসাহের সহিত বাঁহিনীমধ্যে প্রবেশ করিয়। ক্রোধা- 
রুণনেত্রে তীক্ষ শর দ্বারা বীরগণকে নিপাতিত করিয়াও 
ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে এইরূপে 
বলক্ষয় করিতে দেখিয়া গঙ্তারূঢ রাজ যৌবনাশ্ব আহ্বান 
করিয়া কহিলেন, হে বীর! আমি তোমাকে রথ প্রদান 
করিতেছি, তাহাতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ কর। রথস্থ 
হইয়া বিরথের সহিত যুদ্ধ করা অমরগণের অভিমত নছে। 
বিশেষতঃ তুমি দেশান্তর হইতে আমার রাজ্যে আসিয়া ; 
তাহাতে আবার বছুসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া! নিতান্ত ক্লান্ত 
হইয়া পড়িঘাছ। অতএব এবপ অবস্থায় তোমাকে বিরথ 
দেখিয়া৪ আমি কিরূপে যুদ্ধ করিব? তোমার নাম কি, 
গোত্র কি এব? জনকই বা কে, আমি তাহ! কিছুমাত্র অত 
নহি। ব্রাঙ্গণ শক্র হইলেও পুজ্য । তোমার সংগ্রামনৈপুণ্য 
দেখিয়া আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, অতএব তুমি আমার 
নিকট আত্মপরিচয় প্রদ্দান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । 

রষকেতু কহিলেন, ধিনি কশ্যপকুলসম্তূ ত সূর্ধ্যের ওরদে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভূমগুলে ধাহার সদৃশ ্বতীয দাতা 
ছিলেন না; যিনি সঙগমধ্যে দ্রৌপদীকে ক্লেশিতা! দেখিয়াও 
দুর্য্যোধনের প্রিয়চিকীর্ষায় ধন্মভয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; 
ধন্ররাঁজ যুণিঠির ফাঁহাকে অবায় স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছেন, 
আশি গেই মছাঁরথ কর্ণের পুল, আমার নাম বুষধকেতু । 
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রাজ1 ঘুধিষ্টিরের যজ্ার্থে আপনার অশ্ব লইতে আসিয়াছি। 
আমি আপনার দত্ত রথ কখনই প্রতিগ্রহ করিব না; 
প্রতিগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিতে আমার অণ্যাত্রও প্রবৃতি 
নাই। 


পঞ্চম অধ্যায় । 


যৌবনাশ্ব কহিলেন, কর্ণপুক্র ! ভূমি চপলম্বভাব বালক, 
তজ্জন্য তোমার প্রতি অস্ত্র ত্যাগ করিতে আমার প্রবুপ্তি 
হইতেছে না। অতএব তুমিই অগ্নে আমারে প্রহার কর। 
ইহ শুনিয়া বৃুধকেতু বলিলেন, রাজন! আপনি বহুপুজ্র এবং 
বৃুদ্ধতম, আপনার দর্শনশক্তি হাস হইয়াছে, আমি যুব, অত- 
এব আপনি আমার বল ধারণ করিতে পারিবেন, এরূপ বোধ 
হইতেছে না। এই কথা বলিবামাত্র রাজ! হাস্ত করিয়া 
বৃষকেতুর প্রতি দশ বাণ পরিত্যাগ করিলেন । বৃমকেতু এক 
বাণ দ্বারা তাহ খণ্ড খণ্ড করিয়! অপর বাণ দ্বারা রাজাকে 
বিদ্ধ করিলেন এবং তাহার সগুণ শুরানন ছেদন করিয়! 
ভূতলে পাতিত করিলেন্ত। রাজা তৎক্ষণাৎ অপর ধনু গ্রহণ- 
পূর্বক তাহাতে জ্যা আরোপণ করিলেন এবং আনতপর্ধৰ 
ছয় বাণ দ্বার বৃষকেতুকে বিদ্ধ করিলেন । বাঁণ সকল রুষ- 
কেতুর হৃদয় তেদ করিয়া ধরণী বক্ষে প্রবেশ করিল। বৃষকেতু 
ভিন্নন্ৃদয় হইয়াও অদ্ভুত পরাক্রম সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগি- 
লেন। ক্ষণকালমধ্যে রাঁজার অশচতুষ্টয়, রথ এবং দাঁরথিকে 
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নিপাঁতিত করিয়া ঘোরতর দিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং 
অনবরত বাঁণ ব্ষণ দ্বারা রাজাকে এরূপ আচ্ছন্ম করিলেন যে, 
বাঁণান্ধকীরবশতঃ সৈশ্যগণ রাজাকে দেখিতে না পাইয়া নিহত 
জ্ঞানে মহাকোলাহল করিতে আরম্তু করিল। অনন্তর রাজ! 
পাবকাস্ত্র পরিত্যাগপুর্ধক অন্ধকার নিবারণ করিরা, বুষ- 
কেতুকে সন্তাপিত করিলে, বৃষকেতু বরুণান্্র বার! অগ্নি প্রশ- 
মন করিলেন। পরে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া পবনাস্ত্র মন্ধান করিলে, 
রুষকেতু পর্ধবতীন্ত্র বারা তৎক্ষণাৎ তীহ1 নিবারণ করিলেন । 
এইরূপে উভয়েই বিনিধ সমন্ত্রকান্্ পরিত্যাগপূর্বক অতি 
লোঁমহ্ঘণ সঃএশম করিতে লাগিলেন । উভয়েই মহাবিল হুই- 
লেও বুনকেতুকে বাগজাঁলে জড়িত দেখিয়া ভীম গদাঞ্হপ- 
পূর্বক অগ্রসর হইলে, কর্ণপুক্র অসাধারণ নেপুথ্য প্রদর্শন- 
পূর্বক রা্তাকে বিদ্ধ করিয়া কহি,তি লাগিলেন, আমি যৌব- 
নাশ্বের সঘস্ত অন্জ্রই ব্যর্থ করিব। এই কথায় রাজা অধিক- 
তর ত্রুদ্ধ হইরা ভল্লাস্ত্র দ্বারা! বুষকেডুর হৃদয় বিদ্ধ করিঞে 
তনি মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কণপুজ্র এই- 
রূপে রণশায়ী হইলে ভাম চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায় ! 
আমি রূঘকেহুকে পরিত্যাগ করিয়া গিষ়া পশ্মরাজ, কুদ্তী, 
পার্থ এবং মহাতা কুচকে কি বলিব । অনন্তর ক্রোধভরে 
মহতী গদ] গ্রহণপর্ববক যৌবনাশ্রের সৈম্যমধ্যে পতিত হইয়া 
মদমন্ হন্ত্রী যেমন তরুদিগকে বিমর্দন করে,সেইরূপে অসংখ্য 
সন্য পাতিত করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে গদাঘাতে 
বহুতর গঞ্কুন বিদীর্ণ এব? রথ, অশ্ব ও 7০ 
ভূত্তলশায়ী করিলেন । সহসা ভাহার দানুদেশ হইতে 
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নাস্ত্র সমুখিত হইয়া, অশ্বের সহিত র্থ এবং গজদিগকে 
গগনে বিঘর্ণিত করিয়! বহু দূরে নিক্ষেপ করিল। কত শত 
পদাতি মুক্তকেশ অন্থরের ম্যায় আঁকাশমার্গে ভ্রমণপূর্রধক 
অধোবস্ভ, ও উদ্ধপদ হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে 
পতিত হইতে লাগিল । রাপুত্রগণ অস্ত্র, বস্ত্র এবং অলঙ্কার- 
হীন ভিন্নগাত্র ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া প্রেতাধিপের ন্যায় 
শোভা পাইতে লাগিলেন। সহজ্র সহত্র হস্তী, অশ্ব ও মনু- 
মোর শরীর হইতে শোগিত নির্গত হইয়া রণস্থলে আত 
বহিতে লাগিল। এই সময়ে যৌবনাশ্বপুজ্র মহাঁবল ভুবেগ 
সক্রোধে যুদ্ধার্থ ভীমের নিকট উপশ্থিত হইয়! কহিতে লাগি- 
গলন, রে মুঢ়! আর কোথায় ঘাইবি,আঁমি মহারাজ যৌবনাশ্ব- 
তনয় স্থবেগ, আম।র পাহুবলের বিষয় তুই অবগত নহিস, 
আয়, আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃ্ত হ, আম তোর রণকপগু য়ন 
নিবারণ করিতেছি । এই বলিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হই 
মহুতী- গদ1 গ্রহণপূর্বক ভীমসেনের মস্তকে এবং বক্ষঃস্থলে 
প্রহার করিলেন। বৃুকোদরও "অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়! স্থবেগের 
প্রতি গদাঁধাত করিতে লাগিলেন । এইরূপে উভয়েই ক্রোধ- 
মুচ্ছিত হইয়। পরম্পঘের প্রতি গণাঁ প্রস্থার করিতে আরস্ত 
করিলেন। অনন্তর মহাবাহু ভীমসেন বেগের পদদূয় ধারণ 
পুর্ধক শৃন্যমার্গে শতবার ঘৃর্ণিত করিয়া ধরাতলে নিক্ষেপ 
করিলেন । শ্থববেগ তৎক্ষণাৎ উত্থান করিয়া ভীমমেনকে 
ভূতলে পাতিত ও হন্দিত করিতে লাগখিলেন। ভীম এক হস্তীকে 
ধারণ করিয়া স্থবেগের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। স্ত্ববেগেও 
নিক্ষিপ্ত হস্তিকে প্রতিঘাতদার! বৃকোদবের প্রতি প্রতিক্ষেপ 
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করিলেন । এইব্ূপে পরস্পর পরস্পরের প্রতি মুফ্ট্যাঘাত 
ও পদাঘাতদারা ঘোরতর সংগ্রাম করিতে করিতে উভয়েই 
বন্ুধাতলে পতিত হইয়া লুগিত হইতে লাগিলেন । তৎ- 
কালীন ভীম স্থবেগের এই যুদ্ধ অতিশয় অস্ভুত দৃশ্য 
হইয়াছিল । 

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর বৃষকেতু মুচ্ছাপগমে গাত্রো- 
থান করিয়া সহসা সন্গতপর্ক্ পঞ্চ বাণ দ্বার! যৌবনাশকে দৃঢ়- 
রূপে বিদ্ধ করিলেন। রাজ! দেই শর প্রহারে মুচ্ছিত হই ছিন্ন- 
তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন । বৃষকেতু রাজাঁকে 
পতিত এবং সংজ্জাশন্য দেখিয়া সত্বর নিকটে আগহনপূর্ববক 
বস্ত্র দারা বীজন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন | যদি 
আমার কৃষ্ণারধনাসন্তত কিঞ্চিৎন্মাত্রও পুণ্য সঞ্চিত থাকে, 
তাহা হইলে সেই পুণ্যবলে এই রাজা পুনজ্জাঁবিত হউন। 
হায়! ইনি জীবিত না হইলে আর কেআনার পৌরুষ 
অবগত হইবে? কর্ণপুভ্র এইরূপ আক্ষেপ প্রকাশ কত্রিতে- 
ছেন, এমন সময় রাজ1 সংজ্ঞালাভপুর্বক গাঁত্রোথান করিয়া 
তাহাকে তথাঁবিধ অবলোকন করিয়া আলিক্ষনপূর্তবক কছিতে 
লাগিলেন,ক পাত্সল ! তুমি আমার প্রাণল্গাতা, তোমার প্রমা- 
দেই আমি জীবন লাভ করিলাম। তুমি আমাকে নিহত 
দেখিয়া যে সকল কথা বলিলে তাহা শুনিয়া আর কোন্‌ 
নরাধম তোমার সহিত পুনর্ধ্বার যুদ্ধে প্রবৃ্ত হইতে পারে ? 
আমার সমস্ত রাঁজ্য তুমি গ্রহণ কর। আমার জীবন তোমার 
নিতান্ত অর্ধীন হইল। তোমার অনুগ্রহে আমি ভগবান্‌ 
হরির চরণ দর্শন করিতে পারিব। অতএব শক্রবুদ্ধি পরিভ)াগ 
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করিয়া! আমাকে ভীষ্সেনের নিকট লইয়া চল; তোমার 
পিতা স্বর্গগত মহারথ কর্ণ দাতৃত্বগুণে ভ্্রিভূবনে বিখ্যাত 
ছিলেন ; ভূমিও অদ্য আমার প্রাণদান করিয় প্রভূত দাতৃত্থ 
প্রকাশ করিলে । এ দেখ, মহাঁবল ভীম এবং স্তাবেগ যুদ্ধ 
করিতে করিতে উভয়েই ভূতলে পতিত হইয়াছে, আইস, 
আমরা গিয়া উহাদিগকে ক্ষান্ত করি। 


যষ্ঠ অধ্যায়। 


অনন্তর রাঁজ1 যৌবনাশ্ব, বূষকেতুর সহিত, ভীম এবং 
স্রক্গের যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে 
বিরত করিলেন এবং ভীমসেনের বহুবিধ স্তুতি করিয়। সত্বর 
স্বপুরে গমন করিলেন । মেঘবর্ণ অশ্ব লইয়া ভীম্সনিধানে 
অবস্থিতিপূর্ববক কহিতে লাগিলেন, ভগবান্‌ বান্রদেবের অনু- 
গ্রন্থে আমরা কৃতকাধ্য হইয়াছি। এই সময়ে রাজ প্রসন্ন 
চিন্তে প্রত্যাগত হইয়া বৃষকেন্তু প্রভৃতি পাগুব বীরদিগকে 
প্রশংসা করিয়া কহিনে লাগিলেন, কর্ণপুক্র কুমার বুষ- 
কেতুরু কি অদ্ভুত বিক্রম। কি অসামান্য দয্লা! ইনি ঈদৃশ অনু- 
গ্রহ না করিলে আঁমি কখনই জীবন লাভ করিতে" পারিতাষ 
না । অতএব প্রাণদের সহিত কি পুনর্ধবার যুদ্ধ কর! শোভ। 
পায়? হে পাগুব! তোমার জয় লাঁভ হউক, তুমি আমাকে 
গোবিন্দের নিকট লইয়! চল | ধর্্মরাঁজকে দেখিবার নিমিত্ত 
আমার মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে, যাহাতে আমার রাজ্য, 
ধন, পুক্রপৌভ্রাদি পরিবার এবং শরীর পর্য্যন্ত কৃষ্ণসাঁৎ হয়, 


(৫) 
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ভাহা কর। আমার অযূতস'খ্যক শ্বেত হস্তী এবং সমস্ত 
সৈন্য ধর্মরাঁজের যজ্ঞ সাহাধ্যার্ঘে গমন করুক । আমি যঞ্জ্রীয় 
অশ্ব রক্ষণে শিষুক্ত হইয়া যুদ্ধে মস্তক পর্য্যন্ত গ্রদাঁন করিতে 
প্রস্তুত আছি। 

বুকোদর ! এক্ষণে আপনি আমার লমহিত এই শুভ গজে 
আ'রোহধ করিয়া! এবং রষকেতু ও মেঘবর্ণ, বেগের সহিত এ 
হৃবর্ণ বিভূধিত গজে আরে"হণ করিযা আমার ভবনে গমন 
করুন| আমার আদেশক্রমে অনুচরের! সত্বর গমন করিয়া 
বিচিত্র পতাকাদি দ্বারা নগর শ্ুশোভিত করুক । রাজবর্ঝ 
সকল চন্দনবামিত শীতল জলে সিক্ত এবং পা£শুরহিত 
হউক। ' ভামিনী প্রভাবভী ভীমসেনকে নীরাজন করিতে 
এবং কন্যাগণ লাজ। ও শ্বেত মাল্যাদি লইয়া মঙ্গলাচরণ 
করিতে প্রস্তত হউক। রাজ অনুচরদিগকে এইরূপ 
আদেশ দেয়! ভীম, বুষকেতু এবং মেঘরর্ণকে লইয়া নগরাভি- 
মুখে গমন করিলেন । 

অনন্তর ভীমসেন প্রভৃতিকে রাঁজভবনে আদিতে দেখিয় 
রাঁজমহিষী প্রভাবতী স্ত্রীগণপরিবেষ্টিত হইয়া স্বর্ণ পাত্রে 
পঞ্চশিখ মঙ্গল প্রদীপ এব: কপুরাদি জ্ালিয়া নীরাজন করিতে 
গমন করিলেন | নীরাজনক্রিয়' সমাধানান্তে স্ত্রীগণ অন্তঃ- 
পুরে প্রবেশ করিলে, রাজা ভামাদির সহিত মহার্ঘ আসনে 
উপবেশন পূর্বক বিবিধ কথা প্রসঙ্গে কিছু কাল অতিবাহিত 
করিয়া ভোজনান্তে শয়ন করিলেন ৮ প্রভাতে গাত্রোথান 
করিয়া! প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধাপুর্ধক রাজ ভীমাদির সহিত 
সভামধ্যে উপবেশন করিলেন এবং মভান্থ সকলকে সম্ঘোধন 
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করিঘ়্া কহিলেন, আমি ভগবাঁন্‌ কৃষ্ণ 'এবং পাগুবদিগকে 
দর্শন করিতে হস্তিনায় গমন করিব, অতএব সদারপুভ্র পৌর- 
জনের! আমার মহিত গমন করুক | পশ্চিম দিকে আমার 
গ্রমনসূচক দুন্দুভি কল ঘোর রবে ধ্বনিত হউক | স্বর্ণ 
পুরিত শত শত শকট, করভ এবং বৃ সকল আমার অনু- 
গমন করুক। প্রভার্তীও বধুদিগের সহিত সহজ সহস্র 
নারাগণে পরিবৃতা হইয়া! দেবী দ্রৌপদী এবং স্মধ্যমা রুৰিিণী 
দেবীকে দর্শন করিতে আমার সহিত আগমন করুন। তথায় 
ভাগীরথী গঙ্গা এবং যজ্জেশ্গর হরি অবস্থান করিতেছেন, তাহা - 
দিগকে দর্শন করিলে, কাহার চিন্ত না সম্তষ্ট হইবে ? 
অনন্তর রাঁজ শুবেগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, পুল্র 

ভূমি আমার জননীকে সমভিব্যাহারে লইয়া সত্বর হস্তিনায় 
আগমন কর। স্থবেগ পিতার আদেশক্রমে পিভাযহীকে 
কহিলেন, মাতঃ ! রাজা আপনাকে ধর্মরাজভবনে লইয়া 
যাইতে অভিলাষ করিয়াছেন, অতএব আপনাকে আমার 
সঙ্গে যাইতে হইবে। রাঁজমাতা এই কথা শুনিয়া কহি- 
লেন, আমি কখনই তথায় যাইব না। আমি জীবিত থাকিতে 
তোমরা এরূপে অনর্থক অর্থ ব্যয় করিও শ্না। শ্রবেগ কহি- 
লেন, মাতঃ! সেখানে কলুষনীশিনী ভাগীরথী গঙ্গী এবং 
মোক্ষদাতা শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত আছেন, আর ফুধিঠিরের এই 
যক্জদর্শনার্থে নানা স্থান হইতে মহধিগণ সমাগঞ্ত হইবেন | 
অতএব গাত্রোরান করুন, আর বিলন্দে প্রয়োজন নাই, তাহা- 
দিগকে দর্শন করিনা জীবন সার্থক জ্ঞান করিবেন। ইহ! 
শুনিয়। বৃদ্ধা কহিলেন, রে ছুবৃপ্তি! তুই এরূপ কথা আর 
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মুখে আনিস্‌না। আমি কদাপি গমন করিব না। ধর্ম 
কি? দেবতাই বাকে? আমি এ সকল.কথা পূর্বেবে কখনই 
শুনি নাই। আমার ভর্তা কখন ধর্শ করেন নাই এবং 
কৃষ্ণকেও দর্শন করেন নাই, আমি এক্ষণে বৃদ্ধ। হইয়াছি, অত- 
এব কিরূপে ধন্ম করিতে প্রবৃন্ত হইব । 

জৈমিনি কহিলেন, স্বেগ বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়! 
নৃপতিসন্বিধানে গমনপূর্বক কহিলেন, পিতঃ! আপনার 
জননী গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ধন্মরাজের যজ্ঞ দর্শনার্থ গমন 
করিতে সম্মতা নহেন। রাজ ইহ] শুনিয়! বৃদ্ধা জননীকে 
আনাইরা অতি বিনীত ভাবে কহিলেন, জননি! সকলেই 
সেই ধশ্মরাজ এবং ভগবান্‌ কৃুষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিন্ত 
হস্তিনাপুরে গমন করিবে; অতএব আপনিও আমার সহিত 
তথায় গমন করিয়া অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় করুণ । তথায় কৃষ্ণ 
ও বধৃপরিরৃতা রুন্সিণীদেবী আছেন এবং অন্যান্য পাপনাশিনী 
অবলাগণ আনিয়াছেন , তাহাদিগকে দর্শন করিলে দেহি- 
দিগের পাঁপ সকল বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব আপনি 
অণুমাত্র অন্যথা না ভাবিয়া আমার সহিত আগমন করুন। 
বৃদ্ধা কহিলেন, আমার কোন মতেই যাওয়া হইবে, না; 
কারণ বধূ অতিশয় ছুষ্টা, আমি গৃহ ত্যাগ করিলে আমার 
দ্রব্যজাত এবং গৃহ সমস্তই নষ্ট করিবে । সম্প্রতি ক্ষেত্রে 
যে সকল গোঁধুম পরিপক্ক হইয়াছে, তাহা অপরে অপচয় 
করিবে । গোপালের! আমার নবনীত সকল ভক্ষণ করিবে ১ 
দাস দানীগণ অবাধ্য হইয়া উঠিবে। অতশ্ুব আমার কৃঞ্ণকে 
দর্শশ করিয়া কি হইবে, ধণ্মরাদ্কে দর্শন করিয়াই বা ফল 
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কি? হে পুভ্র! কৃষ্ণ এবং ধর্দমরাজ যেমন আপন আপন 
কার্ধ্যে ব্যগ্র আছেন, আমিও সেইরূপ গৃহকাধ্যে ব্যগ্র 
রহিয়াছি। তুমি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বৃথা যাঁইতেছ, 
ইহাতে সকলেই নিতান্ত ক্লেশ পাইবে, সন্দেহ নাঁই। 
জৈমিনি কহিলেন, রাজা বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়! 
তাহাকে বন্ধনপূর্ববক দোলায় আরোহণ করাইয়! লইয়! 
যাইতে আদেশ করিলেন । বৃদ্ধা ক্রন্দন করিতে লাগিল 
এবং পুজের এই ব্যবহার দর্শনে বিম্মিত হইয়া পুনঃ পৃনঃ 
কৃঞ্চের নিন্দা করিতে লাগিল। রাজা ভীমসেনের নিকট 
জননীর বিচিত্র চিন্সত্রমের বিষয় বর্ন করিয়া! সে রাত্রি 
অতিবাহিত করিলেন । গ্রাতঃকালে পরিজনগণের সহিত 
প্রভৃত সৈন্যপরিবৃত হুইয়া বিংশ্তি যোজন দুরস্থিত হস্তিনা 
নগরাভিমুখে যাত্রা! করিলেন । ভীম যৌবনীশ্বকে কহিলেন, 
রাঁজন। যদি আপনি অনুমতি করেন তাহা হইলে আঁমি 
অগ্রে গিয়া আপনার সবলে আগমনের বিষয় ধর্মরাঁজকে 
নিবেদন করি । আমি গনন করিলে কর্ণজ আপনার শুক্রষ। 
করিবে । রাজা এই বাক্যে অনুমোদন করিলে, ভীম.সত্ববে 
হস্তিনায় যাত্রা! করিলেন। অনন্তর তথায় উপস্থিত হইয়া 
ভ্রীতৃপরিব্ত বিগুদ্ববুদ্ধি ধশ্মরাজকে প্রণাম এবং অনুজদ্িগকে 
আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, আপনার প্রসাদে, আমর অশ্ব 
লইয়া যৌবনাশের সহিত কুশলে আসিয়াছি। রাজা যৌব- 
নাশ বৃষকেতুর যুদ্ধে পরম পরিতুষ্ট হইয়। সস্ত্রীক স্থুহ্ৃদর্গ- 
সমভিব্যাহীরে মহাসৈন্যে পরিবৃত হইয়া আপনাকে দর্শন 
করিতে আদিতেছেন। হ্ৃষমাঁবতী * রাজমহিমী প্রভাবতী 


৩৮ জৈমিনি ভারত । 


সহত্র সহস্র বিলাসিনী স্ত্রীথণে পরিবেছিত হইয়া দ্রৌপদী 
দর্শনে আসিতেছেন। 


সপ্তম অধায়। 


জৈমিনি কহিলেন, ধর্রাজ বৃষকেতুর আ'গমনবার্তা 
শ্রবণে পরমাহলাদিত হইয়া! ভীমসেনকে কহিলেন, বৃকোদর 
তুমি দ্রৌপদীর নিকট গমন করিপ্রা বল, তিনি যেন প্রভা- 
বতীর দর্শনার্থ স্থসজ্জীভূতা হইয়া! থাকেন। 

অনন্তর ভীম দ্রৌপদীন্লিধানে গমন করিলে, তিনি 
তাহাকে সমাগত দেখিয়া পরমাহলাদভরে কুশল প্রশ্ন করিয়া 
আমন প্রদান করিলেন। ভীম আমন গ্রহ্ণপূর্ববক দ্রৌপ- 
দীকে বদিতে আদেশ করিলেন। দ্রৌপদী ভীমসেনের 
গাত্রে বিবিধ শস্ত্রের ক্ষত সকল অবলোকন করিয়! পুনঃ পুনঃ 
বৃমকেতু এবং মেঘবর্ণের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । 
ভীম কহিলেন, দেবি! সভার্ধ্য সম্ত্ৃৎ রাজা যৌবনাশ 
ধর্মরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমিতেছেন। সর্কগুণ- 
সম্পন্ন রূপলাবণ্যক্তী তাহার ভাষ্য সর্ববালস্কারবিভূষিতা 
সহস্র সহস্র নারাগণে পরিবেষ্টিতা' হইয়া তোমাকে দেখিতে 
আমিতেছেন। অতএব ভদ্রে | নিজ পরিজনবর্গের সহিত 
সুসঙ্জিতা হও; আমরা সকলে রাজ যৌবনাশের প্রত্ু- 
দগমনের নিমিভ যাইতেছি। দেবি! কুঞ্জ কোথায় গিয়া- 
ছেন, তিনি না থাকিলে তোমার সেইরূপ লোকবিশ্মারকরী 
শোভার সম্ভাবনা দেখতেছি না। ঘা্দ জিন ধর্শারাঙ্গকে 
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পরিত্যাগ করিয়া! দ্বারকায় গমন করিয়া থাঁকেন, তাহা 
হইলে প্রভাবতী তোমার সেরূপ লৌন্দর্ধ্য দেখিতে 
পাইবেন নাঁ। 

দ্রৌপদী কহিলেন, বৃকোঁদর ! গোবিন্দ অন্তর্ভবনে 
অবস্থিতি করিতেছেন, আঁমাঁর মণ্ডনের কিছুমীত্র অসন্ভাব 
ঘটিবে না; তৃমি সত্বর গমন কর। অনন্তর বহুল পুষ্পিত 
চম্পকতরুতলে অবস্থিত রাজ যৌবনাশের প্রত্যুদগমনের 
নিমিন ধন্মরাজ, কুষ্ণ এবং অনুজগণের সহিত গমন করি- 
লেন। যৌবনাশ্‌ কর্ণপুকজ্র বৃষকেতু ও যজ্জীয় তুরঙ্গম অগ্র- 
বন্তী করিয়া রাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন । 
তাহার সমভিব্যাহারী সৈন্সগণের কোলাহলে ও নানা বাদিত্র 
নিনাদে মেদিনী কম্পিতা হইতেছিল ! এমন সময়ে ধর্দমরাঁজ 
সগণে সমাগত হইয়া সসৈন্য যৌবনাশুকে অবলোঁকনপূর্ববক 
হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া যৌবনাশুকে আলিঙ্গন 
করিলেন। যৌবনাশৃও তাঁহার চরণ বন্দনাপূর্বক সম্মুখে 
গু য়মান রহিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্‌! ভীমাদি 
ভ্রাতৃচতুষ্টয় আমার অতিশয় স্বেহাম্পদ, অধুনা তুমি.তাহাঁ-: 
দের*পঞ্চম হইলে । এখন এই পাগুবের সখা মহাবুদ্ধি 
কৃষ্ণকে দর্শন কর। তোমার ভাধ্যা প্রভাবতী অচিরে 
কুন্তীসন্নিধানে গমন করুন। 

জৈমিনি কহিলেন, রাজা যৌবনাশু ভগবান্‌ অনস্তকে 
প্রণাম করিয়৷ ধন্মরাজসমক্ষে প্রফুল্লবদনে কহিতে লাগিলেন, 
দেব! যে কারণে ভীমাঁদি বীরত্্রয় ভদ্রাবতীতে গমন করিয়! 
আমার পুরী পবিত্র করিয়াছেন এবং যদর্থে আমি অদ্য 
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আপনার দর্শনলাঁভে কৃতার্থ হইতে পারিলাম সেই অশুই 
ধন্য | আর ধাহার প্রসাদে আমি রণপাতিত 'হইয়াঁও রক্ষা 
পাঁইয়াছি, আমার সেই প্রাণদাঁতা বুষকেতু ধব্যবাদের পাত্র 
সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ! ঘিনি আপনার সব্বপাঁপপ্রণাঁশন নাঁম 
জগতে কীর্তন করিয়া থাকেন, দেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য আপনার 
প্রিয়স্থহ্ৃৎ পার্থ কোথায় ? এই কথা শুনিয়া অঙ্ভ্ূন রাজার 
পুরোবত্তী হইয়া যথাবিহিত নমস্কারপূর্বক কহিলেন, রাজন্‌ ! 
আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ আপনার এখানে আগমন হই- 
যাছে। রা ঘুধিষ্টর আমাদিগের যেরূপ মান্য ও পূজনীয়, 
আপনিও সেইরূপ | 

জৈমিনি কহিলেন, যৌবনাশ্বতনয় হবেগও কৃষ্ণ এবং 
যুধিষ্টিরাদিকে গ্রণাগ করিয়া বলিলেন, ধর্মরাজ ! মহাত্। 
বৃষকেতুর মাঁহাক্স্য আর কি বর্ণনা করিব, তাহার প্রসাদেই 
অদ্য আমাদিগের কৃঞ্চদর্শন হইল। মুত জনেরাই কু 
ব্যতিরেকে রাজ্য, ধন এবং শরীর ধারণ করিরা আপনা 
দিগকে স্থখী বোধ করে, ফলত; কৃষ্ণহীন মকলই অকিঞ্চিৎ- 
কর।.. অতএব হে হনীকেশ ! আমি আপনার পাঁদপদ্ধ 
পরিত্যাগ করিব না; ধর্মরাজের যঙ্ভায় অশ্ব মোচিত 
হউক; যজ্ঞ কার্য্যর সাহাঘণর্থে আমাকে যে বিষয়ে 
নিয়োগ করিবেন, আমি প্রাণান্ত স্বাকার করিয়াও তাহা 
সম্পন্ন করিব | কৃষ্ণ এই বাক্য পরম পরিতুষ্ট হইয়া রবি- 
পৌন্র বৃষকে তুকে আলিঙ্গন পূর্বক ধর্শারাজকর্ুক অভিনন্দিত 
হইয়। রাজপুরে গমন করিলেন। অনন্তর এক মাস কাঁল 
হস্তিনায় অবস্থান করিয়]' একদিবল মুধিষঠিরকে কহিলেন, 
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রাঁজন্‌! চৈত্র পুর্ণিম। 'অতীত হইয়াছে, সুতরাং যক্জার্থে এখন 
একাদশ মাস কাল অপেক্ষা করিতে হইবে ; অতএব আমি 
এক্ষণে উগ্রসেনপালিত দ্বারকা,নগরীতে গমন করি, ধথা- 
কালে আপনি আহ্বান করিলেই আমরা সকলে খ্রামিব । 
আঁপনি রাজ! যৌবনাশ্থের সহিত যন্রপূর্ববক শ্রশ্ব পালন 
করুন। 

পন্রাজ বাহদেবের এই বাকা শ্রবণে তাহার অভিপ্রায় 
বুঝিতে পারিয়া গমনবিষয়ে অনুমোদন করিলেন | সর্বব- 
নিয়ন্ত। কৃষ্ণ গমন করিলে, ব্যাসদেব, যৌবনাশ্ব এবং আজ্ভবনের 
সহিত ধর্দমরাজ অশ্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন। একদ! 
ধন্মরীজ,অনুজগণ এবং স্ভাসদ্বর্গের সহিত সভামগ্ডপে আমীন 
হইয়া ব্যাঁসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগ্নবন । রাজা মরু- 
তের অশ্বমেধ যজ্ঞ কির্ূপে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহ! কীর্ন 
করুন। ব্যাসদেব কহিলেন, বম । শ্রবণ কর। 

র্বকালে রাজা মরু, রহস্পতিকে যঙ্জার্থ বরণ করিলে 
দেবরীজ ইন্দ্র তাহাকে মানবদিগের যাঁজনক্রিয়া করিতে 
নিবারণ করেন, অনন্তর রাজা, দেবর্ধি নারদের উপদেশক্রমে 
অঙ্গি্ীর কনিষ্ট পুক্র সরুর্ভ্কে পরিতৃষ্ট করিয়া তাহাকে 
পৌরোহিত্যে ব্রতী হইবার নিগিন্ত প্রার্থনা করিলেন । মন্বর্ত 
রাজার প্রার্থনানুলারে ব্রতী হইয়া! সংস্তস্তনী বিদ্যাবলে ইদ্দ্রের 
বজ্াস্ত্র এবং পাবককে শ্ুস্তিত করিয়া সচ্ছন্দে যজ্কার্ধ্য 
সমাধানপূর্ববক ব্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। 'রা!জাও যজ্জন্তে 
স্নান করিয়া পবিজ্রতা লীভপুর্ববক স্বর্গে গনন করিলেন । 


(৬) 
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জৈমিনি কহিলেন, অদ্ভুতকণ্্না মহর্ষি ব্যাদদেব এইরূপে 
মরুভ্ত রাজার যজ্ঞের বিষয় বর্ণন করিলে যুধিতির পুনর্ববার 
বিবিধ ধন্মকথা সকল জিজ্ঞামা করিতে লাগিলেন । 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্‌ ! সংসাঁর-ভয়-তীরু মানবগণের 
কি করা কর্তব্য ? কৌন্‌ কার্ধ্য করিলে ইহকালে কীর্তি এবং 
পরকালে হুখলাভ হইয়া থাকে? ধর্দমরাজের এই কথা শুনিয়] 
ব্যাসদেব কহিলেন, বস! শ্রবণ কর। যে ব্রাহ্মণ ধন্ধশাস্ত্রের 
যথার্থ অর্থ অবগত হইয়া বিধিবোধিত শুভ কার্মোর অনুষ্ঠানে 
তৎপর থাকে, সেই ইহকালে কীত্তি এবং পরকালে স্থথ লাভ 
করিতে পারে । ঘধে ক্ষত্রিয় পরাপবাদে ভীত হয়, পরধন 
গ্রহণ এবং পরক্ত্রী কামনা পরিত্যাগ করে, পরনিন্দা শ্রবণে 
বিরত হয়, সর্বধন্মজ্ত ও যুদ্রপরায়ণ হয় এবং আত্মজঙ্ঞান 
লাভ করিয়া সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, ই 
ইহকালে মহতী কীন্তি ও পরকালে বিপুল স্খগাঁভে অধি- 
কারী হর়। যে নৈশ সমৃদ্ধ হইয়া সত্যবাদী, অতিথিপ্রিয়, 
নিত্য গো-শুশ্নায় তত্পর এবং প্রাণিদিগের হিতসাধনে 
নিরত থাকে, সেই ইহকালে যশ এবং পরকালে হৃখ লাভ 
করিতে পাংরে। যে শুদ্র, প্রকুষ্টরূপে ব্রাহ্মণের সেবা, 
দ্বিজীতিগণের বহুমান এব কুঞ্ছে দৃঢ়বিশ্বীস স্থাপন করিতে 
পারে, সেই ইহকাঁলে কীর্তি এবং পরকালে স্থখ লাভ করে। 
ঘে নারী বিধবা! হুইয়৷ কামাসক্তা, বিলানরতা, বহুবাঁদকরী, 
পরপুরুষানুরক্কা এবং ধনগর্বিবিতা হয়, সেই সর্পিণী, রণ), 
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স্বর্গগত পতিকে আশু পাঁতিত করে এবং আপনিও অশেষ 
ছুক্কতি ভোগ করিয়া থাকে। যে মন্দবুদ্ধি এরূপ স্ত্রীতে 
অভিলাষ করে, সে অচিরে কালকবলে নিপতিত হয়, আর ষে 
স্ত্রী, নিয়ত নিত্য কর্দ্দে এবং গৃহকাঁধ্যে রত থাঁকে, শ্বশুর, 
শত ও দেবরদিগের শুশ্রীদা করে, সেই ভর্ভার উদ্ধার ও 
স্বয়ং স্বর্গ গমন করিতে পারে । বিধব1 স্ত্রীদিগের পিতৃগ্ুহে 
অবস্থানপূর্ববক কেশবিন্যশি এবং শরীর সংক্গারাদি রহিত 
হওয়া ও ভোজনকালে শুচিবন্থ পরিধান করা কর্তব্য | 
স্রীগণের বাল্যকালে পিতার, যৌবনে পতির € বাদ্ধক্যে 
পুর্রের অধীনে থাকা কর্তব্য, স্বতন্রতাবলহ্ছন কখনই উচিত 
নহে। যেহেতু যোষিংদিগের স্বতদ্ধতা শুভফলপগ্রদায়িণী 
হয় না। ঘষে নাঁরী কুচ্ছ, অতি রুচ্ছ ও পরাক ব্রতাচরণ 
দ্বারা শরীর শোৌধিত করে, সেই সদ্গাতি লাভ করিয়া পতি- 
লোকে পুজিতা হয়! তীহার ত্রভীচরণ ও তীদাত্র 
প্রভৃতি শুভকার্ধের অনুষ্ঠানের আবশ্টকতা। নাই। চিন্ত- 
অ-ঘষম করাই প্রধান ধন্ম ও কর্তব্য কম্ম। ছুঃশীলা! অবলাগণ 
সকল দোষের নিদাঁন, অতএব মু এবং চিতাসমাশ্রিতা' 
হইলেও বুদ্ধিমান লোকেরা এরপ স্ত্রীদ্িঘকে কখন বিশ্বাস 
করিবে না| যে নারা, অতিশয় হাশ্ত করে, অন্য পুরুষকে 
অবলোকন করিলে অঙ্কগত শিশুকে পরিত্যাগ করিয়াও 
গান করিতে করিতে কর্ণ এবং কটি কণগু য়ন পূর্বক তাহার 
অনুগমন করে এবং মন্তকে অঞ্চল দিয়! বৃথা লজ্জা প্রকাশ 
করে, তাহাকে বন্ধকী অর্থাৎ ভসতী কহে! তাহারা কার্য 
না! থাকিলেও পরণুছে গমন করে, পরপুরুষের প্রতি কটাক্ষ 
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করে এবং পারগমনার্থীর নৌকা প্রাপ্তির ন্যায় দুতীদিগের 
প্রতি পরম লমাদর করে, আর যাহারা 'মৃলাকরী, নাপিতী, 
নটা, লতাপত্রাদি বিক্রয়কারিণী, সৈরিন্ক, কাপালিনী, দাসী 
গ্রভৃতি শ্রীদিগের সঙ্গ করিতে ভাল বাসে, তাহাদিগকে 
স্বৈরিণী কহে। অতএব ত্ত্রীজাতিকে কখন বিশ্বাস কর! 
বিধের নহে । ধশন্মনন্দন ! তুমি সাবধান হইয়া রাজ্য পালন 
কর। ক্্রীগণ ছুঃশীল! হইলে রাজোর অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে । 
অসুরাপরবশ, খল, নাস্তিক, দ্যতীসক্ত বাক্তিগণ রাঁজাঁর 
নহচর হইলে প্রজাদিগের শখের আশা কোথায় ? দ্বাহারা 
ধর্সকার্যের অনুষ্ঠানে বিরত হইয়া জনসমাজে নিন্দনীয় হয় 
এবং দেবেশ দেবকানন্দন হরিকে চিন্তা না করে, তাহার! 
অর্ববধন্মবহিক্কত নাপ্তিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। 
অতএব তাহাদিগের সহিত সম্ভাষণ বা সংস্পর্শ সর্বথা 
গছিত।1 চগ্তলিও ঘদি মুক্তিদাত| ভগবান হরির আরাঁধনায় 
তৎপর হয়,তাহা হইলেও সে ত্রাহার প্রিয় হইয়া তৎসাধুজ্য 
লাভে অধিকারী হয়। 


স্পা শীশিশিিস্পিট শা্পাি্ণ 
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বুধিষ্টির কহিলেন, ভনবন্! কিরূপে মনুষাদিগের গৃহে 
কমলা অচল! হয়েন এবং কিরূপেই বা মারায়ণের অনুগ্রহ 
লাভ করা যার, অনু গ্রহ পূর্বক তাহ] কীর্তন করুন। 

বাদ কহিলেন, বংস! যাহাতে লক্ষ্বীনারায়ণের 
লাশ হয়, ভাহা বলিতেছি। শ্রবণ কর। যেখানে 
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সত্য, শৌচ, লজ্জা এবং প্রাণীগনের হিতানুষ্টান আছে, 
পুত্র, পিতা! মাতার এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শুভ্রধা করে, 
যে স্থানে বান্ধবগণ সমূচিত সম্মান লাভ করেন, বথাঁয় ভার্য্য। 
পতিরতা হয় এবং পুরুষগণ কামপরবশ, অকৃতজ্ঞ এবং কুট- 
সাক্ষ্যদাতা ন। হয়, মেই প্ঞানেই লক্ষমীদেবী অবস্থিতি করিয়! 
থাকেন, স্বতরাং নাঁরায়ণেরও সেই স্থান অতিশয় প্রিয়। 
ঘিনি যথাকালে শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতলোককে পরিতুষ্ট 
করেন, যিনি পৈতৃকধনে কাহাকে ও বঞ্চিত না করেন, যিনি 
অদ্ধাবান্‌ হইয়া কম্ম করেন, যিনি দান কারয়া মধুরবাক্যে 
গ্রহীতাঁকে পরিতুষ্ট করেন, ধিনি সংশ্রামে শৌধ্য, বীর্য 
প্রকাশ করিয়া আহ্নাশ্রাঘা না করেন, যিনি সমাগত পর- 
স্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিয়া পরি হ্যাগ করেন, যিনি উদ্যান, 
মঠ, বিপ্রমন্দির ও প্রানাদ শিল্মীণ এবং বাপী, কুপ ও তড়া- 
গ্াদি খনন করান, ঘিনি গৌরী বরণ করেন, ঘিনি সদা দান: 
শীল ও পাপভীরু, তিনিই হরিপ্রিয়া কমলার অনুগ্রহ লাঁভ 
করিয্া থাকেন। আর বে ড্ররাত্না, কপটচারী, হুষলীপতি 
এবং দূযুতাসক্ত হয়, তাহার প্রতি কখনই কমলার কৃপাদৃষ্ট 
হয় না। দৃতক্রীড়া তোমার অতিশয় প্রি; পুর্বেব তুমি 
যখন বন্ধুবর্গকর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াও ছুদৃযতক্রীড়ক শকুনির 
সহিত অক্ষক্রীড়া করিলে, সে ছলপুর্ববক জয় লাঁভ করিল, 
তখনই আমি কুরুকুলের অবশ্যান্তীবী নিপাত অবগত হইয়া- 
ছিলাম । অতএব ঘে দ্যুতক্রীড়াসক্ত, নিত্যপরান্নভোজী, 
মদিরাপানমন্ত, মগরারত, সাধুনিন্মক, গৃহপ্রাকারভঙ্গকারী 
এবং স্বর্ণ ধান্তাদির অপহারক হয়, লক্ষী তাহাকে পরিত্যাগ 
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করিয়! থাকেন ; আর যে পর্বদিনে, সংক্রান্তিতে, ধ্যতিপাত 
ও বৈধৃতিতে স্ত্রাগমন করে, তাহার প্রতিও লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্ট 
হয় না। 

রাজন! যাহাঁতে লক্ষমীনারায়ণের প্রসন্নতা লাভ করিতে 
পারা যায়, তাহা বর্ন করিলাম, এক্ষণে তুমি ভগবান্‌ 
গোবিন্দকে আনাইয়া যঙচ্ছের আয়োজন কর। বাসদের 
বিনা আমাদের এখানে অবস্থান স্বখাবহ হইতেছে না । 

জৈমিনি কহিলেন, অমিততেজা মহর্ষি ব্যানদেবের 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যুধিষ্টির ভীমসেনকে কহিলেন, 
বৃকোঁদর! আমার আদেশক্রমে তুমি শীত্ব কৃন্ুসন্নিধানে 
গমন করিয়! সপুল্রপৌজ গোবিন্দ, ঘযশোদাঁ, দেবকী এবং 
বরবর্ণিনী রুক্সিণীদেবাকে আনয়ন কর। ধীমান্‌ ধন্মরাজের 
এই নিদেশ শ্রবণে মহাবাছু ভীম তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া 
কৃষ্কানয়নার্থ গমন করিলেন । অনন্তর দ্বারকায় উপনীত 
হইয়া কুষ্চভবনে প্রবেশপূর্বক দেখিলেন, হরি পরিবার- 
পরিবৃত হইয়। স্থরম্য কাঞ্চনপাত্রে দেবকীদন্ত বিবিধ-সছন্দিক্ট 
অন্ন ব্যঞপ্জন এবং মোদ্কাদি ভোজন করিতেছেন । চাঁরু- 
লোচিনা কুন্সিণা, সভ্যভামা। এবং জান্ববতী নূপুরবলয়াদি 
বিবিধালক্করে বিভূষিতা হইয়া সম্মুখে উপবেশনপূর্ববক 
ব্যজন করিতে করিতে সহাম্তমুখে বিবিধ কৌতুককর বাক্যে 
তাহাকে হাসাইতেছেন। পারিজাত কুহমাভরণা সত্যভামা 
সম্মিতযুখে কহিতেছেন, কৃষ্ণ । তুমি পুর্ব্বে গোপ বালক- 
গণের সহিত কালিন্দাকুলে পত্রপুটে ছুদ্ধ দোহণ করিয়া 
পান করিতে) তক্র তোমার অতিশয় প্রিয় ছিল । গোঁপাল- 
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দিগের অন্ন হরণ করিতে বড় ভাল বাসিতে, এখন সে সকল 
বিস্বৃত হুইয়। ভদ্রব ভোজন করিতে শিখিয়াছ। কুকঝ্সিণি ! 
দেখ, বাস্্দেব মনুষ্যধশ্মনী অবলম্বনপূর্ববক ধশ্মরাজের সহিত 
মিলিত হুইয়া দংসারকাধ্যে ব্যাপুত হইয়াছেন। বাঁহাকে 
আশ্রয় করিলে জীবগণের কর্ম্মবন্ধ ছেদন হয়,তিনিই তোমাঁকে 
পটুমহিষী এবং আপনাকে শ্শোভন জ্ঞান করিয়া তোমার 
সহিত কশ্মফল ভোগ করিতেছেন । আমিও ইহাকে আশ্রয় 
করিয়া গমনাগমনরূপ কন্মবন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
পারিতেছি না। বেদোক্তি শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণে আত্মা 
সমর্পণ করিয়াছি এবং সতত ইহার সেবায় নিরত আছি। 
তথাপি কন্ম আমাকে পরিত্যাগ কবিতেছে না । 

সত্যভামার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবকী কহিলেন, 
স্থভগে ! যখন আমি কৃষ্ণের জননী এবং বস্থদেব জনক হ্ই- 
যাও আমরা তক্তিযোগে কর্মবন্ধ হইতে পরিত্রাণ পাইতে 
প্রিলাম না, তখন এরূপ বলিতে লজ্জিতা হইতেছ 
না? দেখ! কর্মের কি নিচিদ্র গতি, কৃষ্ণ আমার উদরে 
জন্মগ্রহণ করিবামাত্র বীর বহ্থদেব লৌহশৃঙ্থলে আবদ্ধ 
হইলেন । অতএব কৃষ্ণের, জনক, জননী, অথব1 ভার্্য! 
হইলেই যে স্তখ লাভ হইবে তাহার স্থিরতা কি? সকলেই 
স্বন্ব কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে। 

সত্যভাঁমা কহিলেন, ভগবতি ! আপনি কৃষ্চসাক্ষাঁৎকারে 
যাঁহ। বলিলেন, তাহ সত্য বটে; কিন্তু যদি' জীবগণ স্ব স্থ 
কর্ম্মানুরূপ ফলই তোগ করে, তবে কেন বিপ্রগণ আপনার 
পুত্রকে জগদ্গুরু, কন্মনাশকৃং ও ফন্দীত। বলিয়। 


৪৮ জৈনিনি ভারত। 


প্রশংসা করেন | এই বিষয়ে আঁমাঁর সাতিশয় বিশ্ময় 
জন্মিতেছে । বনে, গোপগণ অগ্নমাত্র কর্ম করিয়া ইঙ্থাকে 
জানিয়াছিল, কিন্্ব গহস্থের! হবমহৎ কষ্ট স্বীকার না করিলে 
জানিতে পারে না । ইহাঁও সানান্য বিস্ময়ের বিষয় নে 

পুর্বে আপনি কৃষ্ণাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, দর্শন 
করেন নাই, কিন্ত আমি হদয়ে ধারণ ও নিয়ত পরিদর্শন 
করিতেছি; তথাপি কেন তিনি আমার কর্মাবন্ধ ছেদন 
করিতেছেন নী» সত্যভানার এই বচনবিন্তান আবণে পরম 
প্রীত হইয়া কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে 
ভাম তথায় উপস্থিত হইলেন। হষমীকেশ ভীযসেনকে সমা 
গত দেখিয়া, এখন ভীমকে এখানে আসিতে নিবারণ করিলে, 
ইনি কি বলেন এই কৌত্বকভনক বাক্য শ্রবণ করিবার 
নিমিভ সৈরিক্গী দ্বারা তাহাকে আসিতে নিষেধ করিলেন । 


এপি দিশিশিশিপিনি পিপি 


দশম ভাধাায়। 


সৈরিদ্ধী কর্তৃক নিবারিত হইয়া মহাবাহু রকোদর যেঘ 
গম্ভীর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, অন্য কৃষ্ণ আমাকে অবজ্ঞা 
করিয়া সচ্ছন্দে ভোজন করিতেছেন, ইহার কারণ কি? 
দেবকী দেবী এবং সভ্যভীমা কি জাবিত। নাই ? ধান্য কি 
মহার্ঘ হইঘাছে ? মেঘ কি যথাকালে ইহার রাষ্ট্রে বর্ধণ 
করে না? কি স্ত্রীদিগের সঙ্গে ভোজন করিতেছেন বলিয়! 
আমাকে দেখিয়া লজ্জিত, হইতেছেন। অথবা পুত্র পৌভ্রাদি 
রাক্ষণ কর্তৃক অপদ্থত হওয়ায় ইনি বিবেকশুন্য হইয়াছেন 


দশম অধ্ায়। ৪১৯, 


বাহৃদেব ভীমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাশ্ত করি- 
লেন ও ভীমের বাক্যে কোন উত্তর না দিয়া বিবিধ মুখভঙ্গী 
ও নানাপ্রকাঁর শব্দ করিতে করিতে ভোজন করিতে লাগি- 
লেন। ভীম দেখিয়া শুনিয়! ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া! রহিলেন। 
পরে কিছু কাল আর কোন শব্দাদি শুনিতে না পাইয়। 
পরিহানচ্ছলে সম্মিতমুখে কহিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ ! আপ- 
নার গলদেশে কি কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে ? যদি এন্ধপ হয়, 
তাহা! হইলে বলুন, আমি গদ1 ছ্রা তাহা বহিষ্কৃত করিয়। 
দিতেছি । আর যদি আমি স্থুলোদর, সুতরাং অধিক 
ভোজন করিব, এই জন্য আমাকে আমিতে দেখিয়া কাতর 
হইমা থাঁকেন, তাহা বলুন। আমার অধিক ক্ষুধা নাই, 
আপনাকে দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হইয়াছি। 

মহাবল ভমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বান্তুদেব সম্মিত 
মুখে কহিলেন, ভীম ! তোমার সর্বাঙ্গীন কুশল ত? ধন্ম- 
রাজ এবং প্রিয়স্থঙ্গৎ ধনগ্ুয় ত কুশলে আছেন? ভাই 
মাপ £ আইগ, আমার সহিত ভোজন কর। ভীম কহি- 
লেন, জগন্ীথ ! আপনার তৃপ্তিতেই জগৎ পরিভৃপ্ত , হয়, 
অতএব আপনি যখন ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন, তখন 
আঁর আমার ভোঁজনের আবশ্যকতা কি £ স্বয়ং অরে ভোজন 
করিয়। এখন আফার ভোজনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। 
আপনার কুট্ন্িতার রীতি মন্দ নহে। কৃষ্ণ কহিলেন, ভাই! 
পাগুবেরা আমার অতিশয় প্রিয়। বিশে বতঃ প্রথাপুন্ত 
ধনপগ্তয় অপেক্ষা জগতে কি পুভ্র কলত্র কি বন্ধু বান্ধব, কেহই 
আমার প্রিয়তর নহে। এই বলিয়া ভীমের দক্ষিণ হণ্ত 

(৭) 


৫০ জৈমিনি ভারত। 


ধারণ পূর্বক ভোজন করিতে বসাইলেন। ভোজনাস্তে 
উভয়ে | গাত্রোথান করিলেন। কৃষ্ কপ রম্থবাসিত 
ও পুষ্পামোদিত তান্থুল আনয়ন করিয়া স্বয়ং ভীমসেনকে 
প্রদান করিলেন। 

অনন্তর জান্ববতীপুভ্র ক্রুর শান্ব, গ্রদথযন্স অনিরুদ্ধ, 
নিশঠ, শব ও কৃতবন্মীকে কহিলেন, তোমরা ছুন্দুভিতাড়ন 
পূর্বক এই ঘোষণা করিয়া দাও যে, আমার আদেশক্রমে 
মহাজনগণ অশ্বমেধ যজ্ঞ দর্শনার্থ ধর্মরাজপুরে গমন করুন । 
দেবকী প্রভৃতি মাতৃগণ, রুন্সিণী সত্যভামা প্রভৃতি বধূগণ 
তথায় গমন করুন। কেবল পিত। বহ্থদেব বলরামের 
সহিত পুরে অবশ্থিতিপর্্বক রাজধানী রক্ষা করুন ; আমরা 
সকলেই যজ্ঞ দর্শনার্থ গমন করি। আমরা তথায় গমন 
করিলেই যজ্জীয় উৎসব আরম্ভ হইবে । আমার স্থবর্ণ 
মণিমাণিক্য, রৌপ্য ও মুক্তা প্রস্তি যা কিছু বিত আছে, 
তৎসমুদায় শকট, হস্তী, অশ্ব ও অশ্বতর দ্বার] ধর্মারাজ 
নিকেতনে নীত হউক । আমি অতি দরিদ্র, আমীর ছারা 
ধর্মরাজের আর কি সাহায্য হইবে? 

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্‌! কৃতবন্মা কৃষ্ণের আদেশা' 
নুসারে ছুন্দুভিনিনাদ দ্বারা ঘোষণা করিয়া দ্রিলেন 
যে, প্রকৃতিবর্গ, বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণগণ, ধর্মজ্ৰ কার্যযনিপুণ সম 
দর্দী মুনিগণ, পুজ্রকলত্র ও শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হুইয় 
গমন করুন| ধনাঢ্য বৈশ্যগণ, দ্বিজসেবক শুদ্্রগণ, বনুতাণ্ড 
দর্পিত কাংস্তোপজীবিগণ, কাঞ্চন ও রত্বপরীক্ষক সাধূগণ 
স্র্ণকার ও মণিকারগণ, ধান্য ও বন্্রব্যবনায়ীগণ, তাম্ব লকার 


দশম অধ্যায়। 8৮ 


মালাকাঁর ও তৈলকারপ্রণ স্ব স্ব যন্ত্রাদি লইয়া তখায় গমন 
করুক ১. বেমা এবং তুরীর সহিত তত্তবায়গণ, শস্ত্রকার, 
চিত্রকর, বন্ত্ররপ্জক কুলাল, নট এবং অন্যান্য সুদক্ষ শিল্পীগণ 
তথায় গমন করুক । 

কৃতবন্মীর এই ঘোষণ1 বাক্য শ্রবণে যজ্ঞদর্শনোৎস্বক 
নাগরিকগণের আনন্দধ্বনিতে নগর কোলাহলময় হইয়া উঠিল । 
রুষ্ণের অনুগমনার্থ চতুরঙ্ষিনী দেনা স্থসজ্জীভূতা হইয়া 
নগরপ্রান্তে বহির্গত হইল। তাহাদিগের পাদদোখিত ধুলি- 
জালে নভোমগুল সমীচ্ছন্ন হওয়ায় পভাকর দৃষ্টির অগোচর 
হইলেন । চনকাদি ভোজ্যবস্তপূর্ণ শত্ত শত শকটে 
রাজপথ মঞ্ল আ'ঁকীর্ণ হইয়া গেছ | অনন্তর কৃষঃ 
হস্তিনাগমনার্থ শুভ্রবণণ অশ্বে আরো|হণ করিয়া মধ্যাহ্রকালে 
স্বপুর হইতে বহির্গমনপবব ক স্বয়ং পুরোবন্ত ভীঁ হইয়া সকলের 
পথপ্রদর্শক হইলেন ; দ্বারকাবাসীগণ কৃষ্ণকে সপরিবারে 
তীমসেনের সহিত ধর্দমরাজসদনে গমন করিতে দেখিয়া, 
সকলেই ্েচ্াপৃর্বক আহ্লাদ সহকারে তাঁহার অন্ুগমন 
করিতে লাগিল । কারণ দ্বারকাবাঁসীগণ কৃষ্ণ ব্যতীত" ক্ষণ- 
কালগ দ্বারকায় অবস্থান করা ক্লেশকর্ব বোধ করিতেন । 
গমনকাঁলে এক মালাকারপত্ৰী কুষ্ণকে দর্শন করিয়া হষটচিত্তে 
কহিতে লাগিল, দ্বারকাঁনাথ! পুরবাঁপীগণ স্ব স্ব দ্রব্যজাতি 
লইয়। এই মধ্যাহ্ৃকালে নির্গত হইল কেন ? আমরা বঙ্থযত্ে 
পুষ্পসঞ্চয় করিয়া আপনার নিমিত্ত যে মাঁল্য রচন! করিয়াছি, 
তাহা স্লান হইয়া! যাইতেছে ; অতএব আপনি এই কৃস্থমমালা 
গ্রহণ করিয়া কৃষ্টস্থ মৌত্তিক মালা প্রধান করুন। অনন্ত- 
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রূপ কৃষ্ণ, মাঁলাকারীর এই বাক্য শ্রারণ করিয়া কহিলেন, 
ভদ্রে! ধর্মানুষ্ঠান কর, আমি পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে 
বাঞ্থিত মৌক্তিক ধন প্রদান করিব। এইক্ূপ মধুর বাক্যে 
পরিতুষ্ট করিয়া মালাকারপত্রীকে বিদায় করিলে, এক তৈল- 
কারপত্বী তথায় উপস্থিত হইল। সে কুষ্জকে প্রণাম 
করিয়া কহিল, বাস্থদেব ! আমরা শত শত তৈলপুর্ণ শকট 

লইয়া হস্তিনায় ঘাইতেছি। আপনার অনুগামী জনগণের 
জনতায় শকট নকল পথ পাইতেছে না । এই দেখুন, তৈল- 
পুর্ণ মহাভাগু সকল ভগ্ন হইয়া তৈল অপচয় হইতেছে ; যন্ত্র 
দ্বারা যে কত ক্লেশে আমরা তৈল প্রস্তত করিয়া থাকি, তাহ! 
আপনি অবগত নহেন। অতএব নাথ! যাহাতে আমা- 
দিগের গমনের কোন ব্যাঘাত না হয়, তাহার উপায় বিধান 
করুন। 


একাদশ অধ্যায়। 


তান কহিলেন, কুষ্চ ! তোমার সকলের প্রতিই সমান 
স্লেহ। মালাকারা,তৈলকারী, নাপিতী ও শন্তলীকে'স্ব ঝ্ পতি 
মপেক্ষা তোমার প্রতি সাতিশয় অনুরভ্ভা দেখিতেছি । 
কৃষ্ণ কহিলেন, বূকোদর ! তুমি স্থলোদর এবং পুরুষকার 
সম্পন্ন; অতএব শন্তলী তোমাকে বরণ করুক । শসম্তলি! তুমি 
শ্্ গিয়া ভীমাক পতিত্বে বরণ কর। ইহা শুনিয়া ভীম 
সন্মিতমুখে উত্তর করিলেন, কুঞ্চ! আমার গৃহে বাক্ষসী 
ভা্গ্যা আলস্থিতি পরিতেছে, যদি ইহাকে পরীরূপে গৃহে 
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লইয়া! যাই, তাহা! হইলে সে,ইহাঁকে ভক্ষণ করিয়া! ফেলিবে। 
তোমার . গৃহে কুল্সিণী প্রতৃতি মধুরভাষিণী তার্ধ্যাগণ সন্ভা 
সহকারে অবস্থিতি করিতেছেন,তাহাদিগের মধ্যে সপত্বীজন- 
সলভ কলহাদি নাই । বিশেষত? ত্বদ্গতচিত্ত হইলে সক- 
লেই পরম স্থখলাভ করিয়া! থাকে, অতএব তৌমারই ইহাকে 
গ্রহণ করা কর্তব্য । তোমাকে লাভ করিলে, এ অনস্তস্থখ- 
ভাগিনী হইয়! আর গমনাগমনের ক্লেশ ভোগ করিবে না। কুষঃ 
কহিলেন, ভাল,ইহাকে আমিই গ্রহণ করিব; এইরূপ বলিতে 
বলিতে দেখিলেন, আশুগামী করভে আরোহণ করিয়া! তথায় 
ধাত্রী আনিতেছে। মে আনিয়া কৃষ্ের চরণে নিপতিত হইয়া 
কহিল, দেবকীপুঞ্র ! আমি বন্ছদেব প্রভৃতি যাদবদিগের 
ধাত্রীকার্ধ্য করিয়াছি; কেবল ভুমি ভূমিষ্ঠ হইলে দেবকী 
আমাকে আহ্বান করেন নাই, তুমি সকলই অবগত আঁছ, 
কিন্তু তোমার স্বরূপ কেহই জানে না। জীবসকল তুমিই 
স্যট্ি কুরিয়াছ ; আমি তোমাকে অবলম্বন করিয়াই জীবিত 
রহিয়াছি। প্রভো ! এখন যাহাতে আমি সদ্গতি লাভ 
করিতে পারি তাহ! কর। 

কৃষ্ণ কহিলেন, ভীম । ইহাকে ভূমি হইতে উত্তোলন 
করিয়া পিতা বহ্থদেবের নিকট লইয়া যাও। কৃঞ্জের 
আদেশক্রমে ভীম তাহাকে বন্থদেবের সমক্ষে লইয়া গেলে, 
ধাত্রী তাহাকে প্রণামপূর্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিতে লাগিল, 
পরন্তপ ! আমাকে কৃঞ্চের সহিত ধন্মরাঁজভবনে গমন করিতে 
আদেশ প্রদান ককন। বাসদের, ধাত্রীর এইরূপ বিনীত 
বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, শুভে ! ভুমি সচ্ছন্দে গমন 
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কর। তোমার মঙ্গল হইবে। কৃষ্ণ” আঁমাঁকে সাগরে পরি 
ত্যাগ করিয়া দেবকীকে যজ্ঞ দর্শপার্থ লইয়! যাইতেছেন ' 
কষ্চপ্রসবিনী দেবকীই ধন্যা;) হৃষীকেশ ! তুমি কুশলে 
গমন কর। তোমাকে নির্ধিক্ষে প্রত্যাগত দেখিয়া আমি 
সখী হইব। তথায় গিয়া ব্রাঙ্মণগণকে আশাতীত ধন দাঁন 
করিবে, তাহাদিগের মধ্যে ষাহারা বেদপারগ এবং শান্্রাথের 
যথার্থ মন্জ্ঞ, শিষ্টপরায়ণ ও পরাপবাদপ্রিয় মহেন, তাহা 
দিগকে বহুমানপূর্ধবক সমভিব্যাহারে আনিবে ; অন্যপ্রকারে 
অনর্থ বিভক্ষয় করিও না। যুদ্ধকুশল, দানশীল ক্ষত্রিয় দিগকে ও 
যথোচিত সম্মান করিবে, যাহারা বৃথাভিমনী, স্ত্রীজিত এবং 
আত্মশ্রাঘাকারী, কদাচ তাহাদিগের সঙ্গ করিও না। যাহার! 
শ্বশুরের নিকট হইতে ভূভি প্রাপ্ত হইয়া জীবিকা নির্বাহ 
করে, অথবা! জামাতৃধনে উদর পোষণ করে, অপুত্র স্বতব্যক্তির 
ধন গ্রহণ করে, সর্ব্বদ। দ্যুতকন্মমনে রত এবং অপরীক্ষিতকারী 
হয়, কামমোহিত হইয়া বলপুর্ববক বৃদ্ধ! নারী কামন্! করে, 
খতুকালে স্বকীয় ভার্ধ্যা পরিত্যাগ করে, নারীদিগের সহিত 
ভোজন করে, কুযোনিতে বীর্ধ্য নিক্ষেপ করে, পরস্রীকাতর 
এবং খলস্বভাব হয়, যে পাপাত্বারা রণস্থলে প্রভুকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া! পলায়ন করে এবং স্বভৃত্যকে পরিত্যাগ করে, 
যে নরাধমেরা মাঁসোঁপবাসিনী সা'বী স্ত্রীকে কামনা করে, 
ধনবান্‌ হইয়া যাঁচকদিগকে বিযুখ করে, তপস্তাবিহীন, 
দরিদ্র এবং ব্হুভাঁমী হয়, কখনও তাঁহাদিগের সংসর্গে থাকিও 
না। আর যে সকল স্ত্রী পতিবঞ্চন তৎপরা, ধর্মাকার্ধ্য বিমুখখী, 
এবং কলতপ্রিয়া হয়, ভাহাদিগের সঙ্গ করিতেও সর্বদা 
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সাবধান থাকিবে। পিতার এই শুভকর বাক্য শ্রবণ করিয়! 
তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্বক কৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন, 
পিতঃ!' আমি আপনার হিতকর এই নীতি বাক্য অবশ্যই 
রক্ষা করিব। ছুষ্টলোকদিগকে আমি কখনই আঁদর করি 
না এবং তাহারাঁও আমার সঙ্গ লাভ করিতে পারে না । 
কৃষ্ণের বাক্যাবসানে ভীম কহিলেন, বৃদ্ধ বন্ধদেবের কথা 
শুনিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি ; কৃষ্ক ! ছুউলোকদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়া কেবল লাধুদ্দিগকে আশ্রয় প্রদান করা কি 
তোমার কর্তব্য কর্ম ? উপকাঁরীর উপকার করিলে তাহাতে 
আর প্রশংসার বিষয় কি? যে ব্যক্তি অপকাঁরীর উপকার 
করে, সেই সাঁধু, বিজ্ঞজনের| তীহাঁরই প্রশংসা করিয়! 
থাকেন। অতএব তোমার সকলের প্রতি সমদর্শন কর! 
কর্তব্য । ভীমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বদেৰ প্রভৃতি 
নৃপগণ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । অনন্তর কৃষ্ণকে 
গমনোদ্যত দেখিয়া বলরামের সহিত বন্থদেৰ অশ্রুপূর্ণ 
লোচনে কছহিতে লাগিলেন, বম ! তোমার বিরহে আমি 
কিরূপে জীবন ধারণ করিব। পূর্বে রাজা দশরথ, যেমন 
রামচূক্রের বিরহে প্রাণত্যাগ করিয়াছিরেন, আমারও বোধ 
হয়, সেই দশ! ঘটিবে ;* এই বলিতে বলিতে স্নেহভরে 
কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়। দ্যুতকারী ব্যক্তি যেমন জয়াশ! 
পরিত্যাগ করে না,সেইরূপ তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে 
নিতান্ত অসম্মত হইলেন। কৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন, পিতঠ ! 
আপনি কেন অস্থির হইতেছেন ; আমি অচিরেই প্রত্যাগমন 
করিব, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া! এই পুরীতে অবস্থিতি করুন| 
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জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর অতিকষ্টে কৃষ্ণকে পরিতাগ- 
পূর্বক বন্দে পুরীপ্রবেশ করিলে, কৃষ্ণ স্ত্রীগণপরিৰৃত 
হইয়া! ভীমসেনের সহিত হস্তিনাভিমুখে ঘাঁত্রা করিলেন । 
কিছুদূর গমন করিয়া পথিমধ্যে এক বৃহৎ সরোবর অবলোকন 
করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন । দেখিন্বেন, চতুর্দিকে হ'স 
এবং কারগুবগণ ক্রীড়। করিতেছে, চক্রবাকমিধুন পরমানন্দে 
সহবাস সখ অনুভব করিতেছে । অম্লান পঙ্কজ নকল শোভ। 
বিস্তার করিয়া সরোবরকে পরথ স্থশোভিত করিয়াছে । 
মীধব কুত্সিণীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, স্ুভগে ! দেখ, 
সূরধ্যপ্রিয়া পদ্ধিনী নিজ পতিকে বঞ্চনাপুর্বক হস্তী এবং 
মরালগণকে আলিঙ্গন প্রদান করিতেছে । আধার এখনই 
নিশাগমে পতির অদশনে কান হইবে । পুনব্বার পতিসমা- 
গনে প্রফুল্ল হইর! প্রণয় প্রদর্শন করিবে। ক্ত্রীদিগের এই 
বিচিত্র চরিত্র দর্শনে আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। এ 
দেখ, নলিনী বাঁদুকর্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া নাথঙয়ে দিবানিশি 
কাপিতেছে। ইহার অন্তর অতিশয় কন্গুষিত অথচ মুখে 
. কৃত্রিম প্রেম প্রদর্শন করে । কদর্য পঙ্ক হইতে জন্ম গ্রহণ 
করিরা মৌলিক ধন্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না। 

কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া বিশালাক্ষী রুঝ্িণী সম্মিতমুখে 
ব্যঙ্গোক্তিতে কহিতে লাগিলেন, হরি ! পম্মলোচন। পদ্মিনী 
কদাঁচ পরপুকুধাভিলাধিণী নহেন, ইনি মহাগজ এবং মরাল- 
দিগকে অপত্যনির্বিশেষে পোষণ করিয়া থাকেন; ভ্রম্নরগণ 
স্নেহপালিত পুত্রের ম্যায় ইহার স্তন-পদ্ধ পান করে। আত- 
এব পদ্মিনীর ইহাঁতে দৌষ কি? পতি সন্গিধানে  পুজ্ঞকে 


এফাদশ অধ্যার়। 6৭ 


স্তনপাঁন করাইলে অথব। স্সেছে আলিঙ্গন করিলে কি'দোষের 
সম্ভতাবন!. আছে? পতি দুরস্থ হইলে পতিব্রভাদিগের মন 
চঞ্চল হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? সুতরাং পদ্দিনীর 
প্রকম্পন দোষাবহ নহে । ইনি সর্ধথ! সাধুসম্মত কার্থ্যই 
রুরিয়াছেন। পতি অন্যাসক্ত হইলে, নারী ম্লান হয়, লন্দেহ 
নাই। বিরছিণী পদ্সিনী রজনীতে ষট্পদ সন্তানকে উৎ্দঙ্গে 
লইয়া যে নিদ্রা যায়, তাহ! কি সনাতন ধর্ম নহে? পক্ষি- 
নীর স্তন পান করিতে গিয়া! হ্থাদয়স্থ বিরহাগ্সিতে দগ্ধ হই- 
মাই ত অলি ওরূপ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। কৃষ্ণমুথ কুচ আব- 
লম্বন করিয়ীই যদি যট্পদ বিপন্ন হইল, তবে কৃষ্ণন্দরয় মাঁনব- 
গণের জীবিতাশা কোথায় ? হে গোবিন্দ ! পদ্ধিনী প্রিয়োদয়ে 
বিকদিত হইলে ইহার প্রসব, শঙ্কর শিরে আরোহণ করে। 
পূর্ব্বে হরিপদনিস্ছেত জল এবং রজ এই উত্ব দ্বারা পক্ক 
জন্মিয়াছে, সুতরাং পঙ্কজিনীর নিদার্ন দুধ্য নহে। তুমি 
যেমন সূর্বগত, আমাকে মেরূপ মনে করিও না, আমি এক- 
মাত্র তোমাকেই চিন্ত। করিয়া থাকি। জগতে যে কিছু 
বস্তু দর্শন করি, ততনমুদায় ত্বন্ময় বলিয়। আমার বোধ হয় । 
মিনি কহিলেন, কৃষ্ণ রুকিণীর এঁই রুচিকর বাক্য- 
বিন্যাস শ্রুধণ করিয়া! নিরতিশয হধ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর 
অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া বলাধিপতিকে আহ্বান করিয়া 
কহিলেন, তুমি শীন্ব ভেরীধ্বনি করিয়া! অদ্যকার নিমিভ 
দৈন্তগণের গমন নিবারণ কর। বলাধিপতি কৃতবর্ধা 
'আদেশাদুরূপ কাঁধ্য সমাধা করিলে, হরি সপ্রবারে তথায় 
সে. রাত্রি.অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে গান্রোথান- 


(৮) 
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পূর্ববক কৃতাহ্িক হইয়া সৈন্যগণকে গমন করিতে আদেশ 
করিলেন। অনন্তর তথা হইতে যাত্রা করিয়। ক্রমে ধর্ম 
রাজের অরধিকারমধ্যে উপস্থিত হইলেন ; গমনকালে পথি- 
মধ্যে গুপ্তাীফলরচিত ভূষণে বিভূষিত, মুর্খ পশুপালক ও ব্রজ- 
বালকগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া স্ব স্ব শিঙ্গা এবং যষ্তি গ্রহণ- 
পূর্বক ভীহাঁর দিকে অগ্রসর হইতে লাঁগিল। পুষ্টাঙ্গ 
গেপিগণ হন্টান্তঠকরণে বাদিত্র বাদনপুর্ধবক পরস্পর কহিতে 
লাগিল, অহে! আমাদের সখা নন্দনন্দন গোপাল আসিতে- 
ছেন, আইস আমরা গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করি। ই 
বলিয়া কেহ দধিমিশ্রিত অন্ন, কেহ ক্ষীর, সর, নবনীত প্রভৃতি 
লইয়া কৃষ্ণচদন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং ভক্তিযোগ সহ- 
কারে দেই সেই বস্থ তাহাকে প্রদান করিতে লাগিল। 

কেহ কহিতে লাগিল, কৃষ্ণ ! অনেক দিন তোমাকে 
দেখি নাই, তোমার মঙ্গল ত? পুর্বে তোমার সহিত 
গোচারণ করিয়া আমরা অতিশয় শ্রী হইতাঁম| কেহ 
কহিতে লাগিল, কৃষ্ণ! দেখ আমার সেই মনোহর বংশী 
এবং যষ্ি অদ্যাপি কেমন স্তন্দর রহিয়াছে । কেহ কহিতে 
লাগিল, কৃষ্ণ ! আমাদিগের রঞ্ষিত ছুর্ধর গোসকল ইতস্ততঃ 
ধাবমান হইতেছিল, তোমাকে দেখিয়। তাহারা স্বয়ংই 
ফিরিয়া আমিততছে। কেহ কহিতে লাগিল, গোবিন্দ ! 
আমার ধেনুগণ বনে ব্যাপ্র কর্তৃক আক্রান্ত হইলে, তুমি 
তাহাদিগকে মোচন করিয়া পরম মিত্রের কার্য করিতে । 
এখন স্ত্রীগণপরিবেষ্টিত হইয়া! অশ্বে 'আরোহ্ণপূর্বক কোথায় 
ষাইতেছ £ তোমার বক্ষস্থিত এ মণিটি এবং এই সকল 
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হস্তী কৌথীয় পাইলে? তোমার হৃদয়ে ওরূপ *পদচিন্ 
কেন? ইহা শুনিয়া 'গোপাধ্যক্ষ কহিতে লাগিলেন, মু! 
তুমি কেশবের মাহাত্ম্য কি বুঝিবে? যে অবধি দ্বিজবর 
শ্রীবংসের পদচিত্রে ইহার বক্ষঃস্থল অস্কিত হইয়াছে, তাঁবু 
হরি শ্রীমান্‌ ও সমগ্র এশ্বধ্যের অধিকারী হইয়াছেন । 

জৈমিনি কহিলেন, ভগবাঁন্‌ হরি, গোৌপালদিগের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাহাদিগের 
যথেষ্ট সন্মাননা করিলেন । কৃষ্চদর্শনোৎস্তকা অবলাগণ 
গ্রদীপপাত্র হান্ত করিরা তৎসন্সিধানে আদিতে লাগিল । 
কোন কোন জ্ুন্দরীকে স্ব স্ব গ্ুহকার্ধী পরিত্যাগ করিয়। 
কলুষিতগাত্রে মলিনবদনে আনিতে দেখিম্না কোন নারী 
যাইতে বাঁইতে কহিতে লাগিল, শুভে! অঙ্গের ধুলি 
সকল প্রক্ষালন করিয়া গমন কর। এ ক্জপে কুষ্ণদর্শনার্থ 
গষন করিতে তোমার লজ্জা! বোধ হইতেছে নী? সে কহিল, 
মুগ্ধে! জল দ্বারা বাহক মলিনতা ক্ষালন করিতে পার 
যায় বটে, কিন্তু কশ্মনিত আভ্যন্তরিক মলিনতা কখনই 
ক্ষালন করিতে পারা যায় না| সংসারকার্ষ্যে ব্যাপূৃত 
থাকিমা জীবন ক্ষয় করিলাম, কিন্তু কলুধ ক্ষয় হইল নাঁ। 
সেই হেত আমি রজোরৃতা'হইয়াই গোবিন্দসন্িধানে যাই- 
তেছি। মলিনেরাই কলুষ নিবারণার্থ প্রশস্ত জলাশয়ে গমন 
করে এবং শিলাতলে হব্িপদচিস্ত অবলোকন করিয়। কলুষ 
ক্ষয় করে| অদ্য আমি হরির সজল পাদপীঠে কলেবর সমর্পণ 
করিয়া নীরজন্গ হইব; সভাস্থলে গগন করিতে কিছুমাত্র 
লঙ্ষ। নোধ কৃৰিন ন। 


৬৬ জৈমিনি ভারত। 


জৈমিনি কহিলেন, কোন অবলা দধিমন্থন করিতে 
করিতে কৃষ্ণের আগমন শ্রবণে মন্থনদণ্ড হস্তে করিয়াই 
ধাঁবমীন হইল | কোন নারী গো-গৃহ পরিষ্ণীর করিতে করিতে 
গোময়লিপ্ত গাত্রেই গমন করিতে লাগিল । কোন নারী 
রুষ্দর্শনে বিমোহিত হইয়া আপনার মাল্য কুষ্। করে অর্পণ 
করিল। কোন স্ত্রী নবশীত লইয়! হাসিতে হাসিতে পুনঃ 
পুনঃ কুষ্ককে কহিতে লাগিল, কেশব ! আমি তোমার নিমিস্ত 
এই নবণীত প্রস্তুত করিয়াছি, গ্রহণ কর। পুর্বে যশোদ! 
তোমার মুখে নবনীত প্রদান করিয়া ঘেমন সর্ব লোক দর্শন 
করিয়াছেন, আমাকেও সেইরূপ শুভলোক প্রদান কর। 
গোবিন্দ! বন্ত্ুজাত সমর্পণ করিলে তুমি ভিন্ন আর কে 
তাহার ফল প্রদান করিয়া থাকে? সেই সময়ে অপরা 
কোন স্ত্রী তথায় উপস্থিত হইল এবং কৃষ্ণ দর্শনে সাতিশয় 
হর্ষিত! হইস্ব! কহিতে লাগিল, কি আশ্চর্ধ্য ! গোবিন্দ 
সন্নিধানে আদিয়া আমার ভয়োদয় হইল কেন £ 

অনন্তর মহাবুদ্ধি তগবান্‌ বাঁদেব কালিন্দীতটবত 
হৃরম্য কাননে উপস্থিত হইয়া শিবির সঙ্গিবেশনে আদেশ 
করিলেন এবং স্ুহ্ৃদ্্গকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ধর্থারাঁজ- 
তবনে গমন করিয়া মাতা দেবকী, যশোদ এবং রোহিণী 
যত্্পূর্বক অর্ভ্বনজননী বস্ঘদেবভগিনী কুত্তীদেবার এবং 
তান্যান্য বৃদ্ধাদিগের শুক্রষা করিবেন । খধিভার্্য। অনুসুয়া 
ও অকুক্গতীও যেন সম্যক পুজিত। হয়েন ৷ প্রদ্যুন্থ প্রভৃতি 
সকলে আমার বাক্য শ্রবণ করুক ; তাহারা যেমন যজ্ঞোৎ- 
সব্পিনোদিহ বহুলেকমাকীাণ এবং বন্ুবীরযুক্ত ধর্মরাজ 
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ভবনে গমন করিয়! আহত জনগণের সম্মান এবং রক্ষণকার্য্যে 
নিযুক্ত হয়। প্ররদ্যুন্ন যেমন আমার রাজ্যে রাঁজলীলায় কাল 
যাপন করেন, এখন এখাঁনে সেরূপ করিলে চলিবে না। 
প্রছ্ান্ন ! সদাশুচি মহাবুদ্ধি ভীক্ম বিদ্যমান থাঁকিতে, তুমি 
কখন হস্তিনায় আইস নাই ; অতএব সাবধানতাপুর্বক নকল 
কার্য করিবে । আমি অখ্রেই স্বজনসহিত ধর্মরাঁজের সৎ- 
কার করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি । তোমরা পশ্চাৎ 
আগমন কর। মকলকে এইরূপ আদেশ করিয়া ভীমসেনের 
প্রতি অনুযাত্রিকগণের তত্বাবধানের ভার প্রদানপূর্ববক 
একাঁকী অশ্বারোহণে হস্তিনীভিমুখে গমন করিলেন । হরিকে 
নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নাগরিকগণ পরমআহলাদে 
রাজার নিকট গমন করিতে লাগিল। যাজ্জিক ব্রীন্ধণের। 
কহিতে লাগিলেন,আমর! ভূতলে স্বর্গ কামনায় অগ্রিষ্টোমাদি 
যজ্জ করিলে যিনি স্বর্গাপ্রিকার প্রদান করেন, সেই যজ্ঞভূক্‌ 
কর্মীফলদাতী, ষজ্জনায়ক দেবকীপুত্রকে ধুমান্ধ দৃষ্টিতে দেখি- 
তেছি কেন? তক্ত পার্থ যেরূপে সকলকে কৃষ্ণ দর্শন করা- 
ইয়া ছিলেন, আমরা বনুধা আছুতি প্রদান দ্বার অগ্নিকে 
পরিতৃপ্ত করিলেও তিনি সেরূপ দেখাইতে পারিলেন ন1। 
এই কথা শুনিয়! অন্য এক ত্রাঙ্গণ কহিলেন, পাবকের কিছু 
মাত্র দোষ নাই । আমরা কন্ম সকল কৃষ্ে অর্পণ না করিয়া, 
নিজ দোষেই তাহার দর্শনলাভ করিতে পারি না । এই সময়ে 
অপর ত্রাঙ্ষণ কহিলেন, দেখ, আমর! এই দেবকীপুক্রকে স্থ 
স্ব যজ্ঞজনিত স্তৃকৃত সকল অর্পন করি । যথা হইতে পুনর্ববার 
পতন ভয় আছে, এরূপ ব্বগে প্রয়োজন কি? যদি কৃষ্ণ 


৬২ জৈমিনি ভারত | 


আমাদিগকে স্থান দান করেন, তাঁহী হুইলে, আমরা অমন 
কাল নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারিব। 0. 

জৈমিনি কহিলেন, ব্রাঙ্মণগণ পরষ্পর এইরূপ বলিতে 
বলিতে কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, কুষ্ক ! 
আপনি চরাচরের দেবতা, আপনার কৃপাদৃষ্টি হইলে 
কিছুই অসম্পন্ন থাকে না । জগহ্পতে ! আমরা গমনাগমন- 
রূপ ক্লেশকর কার্ষাশৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াঁছি, তাহা ছেদন 
করিয়া চরিতার্থ করুন। আঁশীর্ববাদ করিতেছি, আপনার 
গঙ্গল হউক অনন্তর কুষ্দর্শনার্থী কতকগুলি সন্যাসী 
উপস্থিত হইলে কুষ্ “নমো! নারায়ণ” বলিয়া প্রণাম করি 
লেন। সন্নামীগণ কহিলেন, আপনি স্বয়' নারায়ণ, আপ- 
নিই আপনাকে নমস্কার করিলেন । আমরা “নারায়ণ এই 
বাক্য বলিতে সমর্থ নহি। ঘিনি বাঁক্য মনের অগোচর এবং 
বেদান্তবেদ্য, তিনি আমাদের চরণে প্রণত, আজি আমর! 
তাহাকে প্রত্যক্ষরূপে উপাসন। করিতেছি । বাস্রদেবের 
চল ও অচল" এই দ্বিবিধ রূপ । প্রথম সন্নদীরূপ চল,দ্বিতীয় 
প্রৃতিমাদিবূপ অচল । প্রণবাভ্যাসনিরত সন্নামিগণ প্রণব 
স্বরূপ তদীয় পদান্ধুজ নিয়ত চিন্তা করেন)কিন্তব তিনি স্বয়ং 
তাহা জানেন না । | 

কৃষ্ণ কহিলেন, আপনারা ধ্যানযুক্ত হইয়া কর্মফল সম- 
পণ দ্বারা বিষ্ণুর বিশ্বরূপময় কলেবর পুষ্ট করিয়াছেন। 
আপনারা হ"সরূপে এবং আমি কৃষ্করূপে ভূতলে অবতীর্ণ 
হইয়াছি ; রমণার ধণম্মরাজপুরে আমাঁদিগের সদা সঙ্গতি 
হুউক | 


একাদশ অধ্যায় | ৬৩ 


জৈমিনি কহিলেন” অনন্তর কুষ্ণ তন্তবিদ্‌ গন্ন্যানীগণের 
অনুজ্ঞ! পাইয়া রাজপথে গযন করিতে লাগিলেন | প্রাসাদ- 
স্থিত চারুলোচনা যোষিদ্বর্গ তাহাকে অবলোকন করিতে 
লাগিল। বাঁরবিলানিনীগণ গোবিন্দকে নিরীক্ষণ করিয়া! কহিতে 
লাগিল, এ পরম স্থন্দর কৃষ্ণ কেন আঁসিতেছেন ৭ একবার 
উহ্বীকে ধরিতে ইচ্ছা হইতেছে । কমললোঁচন শ্রীমান্‌ কৃঙ্চ 
দানশীল, কর্মঠ, ধূর্ত, স্নেহবান্‌, বলিষ্ঠ এবং নিরন্তর নীরী- 
লোভপরবশ। দুতী কহিল, যুদ্ধে! এই পুরাণ পুরুষকে 
যে নারীজন হৃদয়ে ধারণ করিবে, ইহা! তাহাদ্র হুরাশা । 
স্বয়ংমুক্ত কৃষ্ণকে মুমুক্ষুরাও ধারণ করিতে সমর্থ নহেন। 
পূর্বকালে যৌবনাবস্থায় যিনি ষোড়শ সহস্র স্ত্রী সম্ভোগ 
করিয়াছিলেন, এখন তিমি বৃদ্ধ ৪ বহুপুজ্র হইয়াছেন,তীহাকে 
ধরিয়। ফল কি? তথাপি কেশব গ্রহণের একমাত্র কারণ 
আছে; যে সকল স্ত্রী সকাম! হয়, তাঁহারা সেই পুরাণপুরুষ 
হইতে পূরমার্থ লাভ করিতে পারে । পুরুষ যুবাই হউক, ব1 
রূদ্ধই হউক, তৎুসংসর্গলীভে আমরা তীদুশ স্পৃহীবতী নহি, 
পরমার্থলাভেচ্ছাই বলবতী। অতএব কি যুবতী, কি বৃদ্ধ! 
কাহারুই পরমার্থদাঁত! জনাদ্দনকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। 
জগতে কৃঞ্ত অপেক্ষা আর কোন মহাঁজনকে বুদ্ধ দেখা যায় 
না। যেনারী সকাম! হইয়া কৃষ্ণের নিকট গমন করে, 
তিনি তাহাকে কখনই অভীষ্ট কল প্রদানে বিমুখ হয়েন না। 
অতএব কৃষ্চগ্রহণে যত্ব্তী হও, অবশ্থাই তোমাদের মনৌরথ 
পূর্ণ হইবে। 

অনন্তর বাঁরাঙ্গনাগণ দুতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 


৪ জৈথিনি ভার়ত। 


হৃষ্টান্তঃকরণে তীহার সহিত কৃঞ্জসন্গিধানে গমনপূর্ববক 
তাহাকে প্রণাম করিল। কৃষ্ণ মধুরবাক্যে তাহাদিগকে 
পরিতুষ্ট করিলেন । এই সময়ে কতকগুলি বন্দী কৃষের 
সম্মৃথে উপস্থিত হইল। তাহাদিগের মধ্যে বুদ্ধতম কোন 
স্ততিপাঠক পুনঃপুনঃ শ্রীপতির স্তব করিতে করিতে বলিতে 
লাগিল, আমাদের ভাগ্যবলে কংশনিসুদন দেবকীত্তনয় 
কৃ্ণ উপস্থিত হইয়াছেন, আজ আর অর্থিগণের ভবদৈন্য 
থাকিবে নাঁ। যে সকল মোহরোগাভিভূত ব্যক্তি, “আমি 
কর্তা, আমার গুহ, আমার পুভ্রকলত্র,” এইরূপ প্রলাপ- 
বাক্য বলিয়া থাকে, কৃষ্ধবৈদ্য স্বনামরপ উধধদান 
দ্বারা তাহাদিগকে নিরাময় করেন, সন্দেহ নাই । কৃষ্ণ- 
চিন্তনে জীবগণের ফামজন্য ব্যাধি সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 
হরিকে ব্রদ্ধা বলিয়! আমরা নির্দেশ করিতে পারি না, কারণ 
পিতামহ ইহার নাঁভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, কিন্ত 
ই*হার পিতা কে, পিতামহই ব] কে এবং ইনিই বা! ক্যহার, 
তাহা! আমরা তত্বতঃ কিছুই জানি না । তবে এইমাত্র অব- 
গত আছি যে, ইহার নামগ্রহণে সিদ্ধি লি হইয়। থাকে। 
ইঞ্ছার প্রতাপজনিত অস্থ্য নামের মহিমা বর্ণন ফরিতে 
সমর্থ নহি ; মহর্ষি শণ্খ আগম নিগমাদি পরিদর্শন করিঘাও 
বাহার ন্বরূপবর্ণনে অকৃতকারধ্য হইয়াছেন, মীন, কৃর্্, কোল/ 
নৃসিংহ ও বামনাদি বূপধারী সেই ভগবান্‌ কৃষ্ণের রূপবর্পন . 
করিতে মাদুশ জনের সাধা কি? যদি আমি তীহার এই 
কল রূপ বর্ণনা করি তাহা হইলে, বন্দী কুরূপ বর্ণনা 
করিল, ভাবিয়া জু্ধ হইবেন এবং আমার জিহ্বা হরণ করি-. 


ঘাদশ অধ্যায় ৬৫ 


বেন। . অথবা যিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং সকলের স্থষ্টি- 
স্থিতি-প্রলয়কর্তা বলিয়া চরমে সমুদায় হুরণপূর্বক আত্মাতে 
নিহিত করেন, দেই চরাচরগুরু সর্ববনিয়ন্তা বাস্থদেব আমার 
দেহ মন. সকলই হরণ করুন। এ সকলে আমার অধিকার 
কি,-ষাহার বস্ত, তিনিই লইবেন । আমি বারংবার রাম নাম 
উদ্দনরণপূর্ববক পুন্রায় তদীয় নামমাহাত্ব্য কীর্ভন করিব । 
এই; প্রকার জনশ্র্তি প্রথিত আছে। সর্ধবযজ্ঞেশ্বর শঙ্করও 
এই রামনাম কীর্তনে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, অতএব 
মু্মান্‌ গোপাঁলদেব এই নামকীর্তনে কি সন্তুষ্ট হইবেন 
ন।? যোগিগণ তাহাকে ধ্যানবশে চিন্ত। করিয়া হৃদয়ে 
অপূর্ব আনন্দ অন্ভব করেন, এই জন্য তীহার রামনাম 
প্রথিত হইয়াছে। 

জৈমিনি কহিলেন, বৃদ্ধতম বন্দী এইপ্রকার চিন্তায় 
প্ররৃত হইলে, কেশব তাহাকে গ্রতিষেধ করিয়! প্রসাঁদস্বরূপ 
আপনার ক্বিলন্বিনী মুক্তামালা প্রদান করিলেন । অনন্তর 
তিনি অন্যান্ত সকলকে মুক্তাফল দান করিয়।, ধর্মীধিকর্দর- 
ব্যক্তিগণে পবিবেগ্রিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। 


দ্বাদশ অধ্যায়। 


জনমেজয় কহিলেন, অতঃপর স্মার্তগণ তদীয় সভাজনার্থ 
কি. ব্বলিয়াছিলেন? তিনিই বা! কিব্ধপ বাক্য প্রয়োগ 
করেন? হে তপোধন! সযুদায় বিস্তারপুর্ববক কীর্তন 

করুন। . 
(৯) 


রী 


৬৮ জৈমিনি ভারত। 


হিত হইয়া থাকে, তোমার নামগ্রহণসমকালেই তেমনি ব্রক্ষ- 
হত্যাদি পাপপরম্পরা নিঃশেষিত হয়, ইহাতে অথুমাত্রও 
সন্দেহ নাই। বেদে, উপনিষদে, শ্র্তিতে সর্বত্রই উপদিষ্ট 
হইয়াছে, তুমিই পাপরূপ অন্ধকারের নিত্যোদিত প্রচণ্ড 
প্রভাকর। অধিক কি, তোমার নামগ্রহণে নিগৃহীত হইয়া 
পাপনকল লোকের কলেবর ও ইহলোক এককালেই পরিহাীর- 
পূর্বক পলায়ন করে। 

হে কৃষ্ণ! সর্বদ|! এইপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত প্রদান দ্বার! 
পাপ সকলের ক্ষালন হয় কি না, আমাদের অন্তঃকরণে 
এ বিষয়ে ঘোর সংশয় আছে। দেখুন) যে সকল মুঢ় 
নিতান্ত মোহাচ্ছন্ন হইয়। বিষুর নামম্মরণে বিমুখ হয়, 
তাহার! আত্মঘাতী, তাহাদের এই মহাঁপাপের কোনরূপ 
প্রয়শ্চিন্ত আমাদের বিদিত নাই । আমরা বারংবার, সমৃদায় 
ধশ্মশান্্র আলোচন! করিয়াছি, তাহাতে, অন্যান্ত পাপমাহ্রেরই 
বিনাশ হইতে পারে, এরূপ প্রায়শ্চিভ আমাদের পরিজ্ঞাত 
হইয়াছে। কিন্তু হে জনাদ্দন ! যে সকল নরাধম পুরুষোত্তম- 
. বাস্থদেব-কথা৷ পরিহার করিয়াছে,তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
কুত্রাপি শ্রবণ বা দর্শন করি নাই। নরকেও সেই *দকল 
ছুরাচারের স্থান হয় কি না সন্দেহ; তাহারা কৃমি কীট 
অপেক্ষা নিতান্ত নীচ যোনি ভোগ করিয়া থাকে। 

জৈমিনি কহিলেন,পরমেশ্বর হরি স্মার্ভগণের এবন্িধ বাক্য 
শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদের সহিত প্রস্থান ফরত, 
সম্মুধে অবলোকন করিলেন, নর্ভকীর1 তদীয় আগমন আকা. 
হক্ষায় বথাবিধানে নৃত্য করিতেছে । তন্মধ্যে মনোহর -নশ্দন্থ 
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বিহবারিণী পুষ্পভার-লমল্ষ্কতা যটপদসেবিত। লতার স্তায়,কোন 
নর্ভকী কেশবকে সমাগত দেখিয়া বিচিত্র বিলাঁসভরে বারং- 
বারপরিদ্রমণপূর্ধবক বংশী ও সুমধুর মৃদক্গধ্বনি সহকারে কহিতে 
লাগিল, হে দেব! এ দেখ, আমরা তোমার অগ্রে ভ্রমণ 
করিতেছি, দেখিয়া এই সকল লোক হাস্য করিতেছে; 
ইহার! নিতান্ত মূ, সেই জন্য অবগত নহে যে,আমাদের এই 
প্রকার ভ্রমণে তুমি সন্তুষ্ট হইয়া! থাক। যাহার অনুষ্ঠানে 
ভগবান্‌ গোঁবিন্দ দৃষ্টির বিষয় না হন, তাদৃশ ধ্যান, 
তপন্তা, দান বা ব্রতে প্রয়োজন কি। আমাদের এই 
প্রকার ভ্রমণে যোগীগণ যেরূপ অনায়াসে পরম পুরুষ বাসু- 
দেবকে প্রত্যক্ষ করেন, ধ্যানযোগসহকাঁরে কখনও সে 
প্রকার কৃতকার্য হয়েন না। হে জনার্দন ! তোমার 
হস্তে একমাত্র স্থপর্শন চক্র । কিন্তু আমার করচরণে 
চারিটি চক্র বিরাজমান হইতেছে । তুমি চরণে গঙ্গাকে 
ধারণ করিয়াছ, কিন্ত আমি মন্তকে ইহাকে ধারণ করিতেছি । 
হে হাধীকেশ ! তুমি অচল, কিন্তু আমি সর্বদাই চল! 
ও চঞ্চলা । হে কৃষ্খৰ শুনিতে পাওয়া যায়, তুমি একমাত্র 
গোলক চালন! কর, কিন্ত্বী এই দেখ, আমি তোমার অগ্রে 
যুগপৎ সপ্তগোলক চালনা করিতেছি । হে আদিদেক! 
তোমাকে অদ্য এখানে সমাগত দেখিয়া আমার নিরতি- 
শয় বিম্ময় উপস্থিত হইয়াঁছে। 

ভীত কহিলেন, অয়ি বরাননে ! আমি তোমার এরই 
ভাবগর্জ মন্থার্থ বাক্যে পরম সন্ত হইয়াছি। বাস্তবিক, 
যাহারা ভক্তিস্থধাপানে সাঁতিশয় মত্ত হইয়া আমার উদ্দেশে 
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লেই সর্বদা আমার কাঁয়মনে হিতকাম্ননা করিয়া খাকেন। 
আমিও জননী অপেক্ষা তাহাদিগকে সমধিক প্রীতি ও ভক্তি 
প্রদর্শন করি। 

শ্ররৃষ্ণজ কহিলেন, পিতা বস্্দেব অগ্রজ বলদেবের সহিত 
রাজধানী রক্ষা! করিয়া আছেন ; অন্যান্য স্ত্রী পুরুষ হাত্বেই 
আপনার ঘজ্জে সমাগত হইয়াছেন । ভীহার1 সকলে ভীম- 
সেনের সহিত পরমপবিত্র ভাগীরখীতটে অবস্ফিতি করিতে- 
ছেন। ভবদীয় দর্শনলালস। নিতীস্ত বঘলবতী হওয়াতে, 
তাহার ছুর্ভরবেগপরিহারে অসমর্থ হইয়া, আমিই কেবল 
সকলের অগ্রে আগমন করিয়াছি । 

ধর্মরাজ এই কথ! শ্রবণে পার্খবর্তা অর্জুনকে শ্রিয়বাঁক্যে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তাত ! অবলোকন কর, স্বয়ং 
কৃষ্ণ বলিতেছেন, ষাদবগণ সকলেই আগমন করিয়াছেন। 
বিশেষত এই কুঞ্ক আমাদের রক্ষাকর্তী ও পরম সহ্থায়। 
অদ্য ইহার সমাগমে আমরা নিশ্চয়ই ধন্যতর হইলায। 
এক্ষণে মদীয় স্বৃহৃদ্বর্গ যঘেস্থানে অবস্থান করিতেছেন, চল, 
আমর! পুরী হইতে বহির্গমনপূর্বক তথায় সমাগত হই। 
দেবী কুন্তী দ্রৌপদীর সহিত মিলিত হইয়া দেবী ও 
অন্যান্য গ্বজনবর্গের সৎ্কারবিধ'নার্থ গমন করুন এবং এই 
মহাজন সকলও মদীয় নিয়োগে বিনিগ্গত হউক | 

জৈষিনি কহিলেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বহ্ৃৎসমাগ্গমজনিত 
স্থবিপুল হর্ষের বশন্বদ হইয়া, এইপ্রকার আনেক ফর্ষধান- 
পূর্বক ভগবান্‌ বাসূদ্বে ও বীর্ধ্যশালী যৌবমাশ্বের সহিত 
পুরীর বহিগর্ত হইলেন। অনন্তর এইরূপ আত্মীয়সমাগমে, 
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সর্বপ্রকার বাদিত্র বাদিত হুইয়া উঠিল. দ্রৌপদী বিপুল- 
পুলকপ্রযুক্ত সর্ববালঙ্কারে ভূষিত হইয়া, পরম প্রীতিভাজন 
পুরুষোভম বাঁশ্বদেবের সহিত প্রস্থান করিলেন; চামরবিরাঁ- 
জিত তুরঙ্গম পুরোভাগ অলঙ্টত করিয়া গমন করিতে লাগিল । 
গায়ক সকল গান ও স্থনিপুণ নট সকল নৃত্য আরম্ত করিল ১ 
সুত, মাগধ ও. বন্দিগণের উচ্চৈঃস্বরসমুদ্ভাবিত স্তবপাঠ- 
ধ্বনিতে গগনযগুল, দিগ্রগুল ও মেদিনীমগ্ডল গ্রতিধ্বনিত 
হইয়া উঠিল ; শঙ্খ ও ছুন্দুভির গভীর নিনাদ তাহার সহিত 
মিলিত হুওয়াতে,সেই প্রতিধ্বনি দ্বিগুণিত বেগে সর্বত্র সঞ্চ- 
রণ করিতে লাগখিল। লোক সকল নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট 
হইয়! বিবিধ চেফীয় প্রবুন্ত হইল । পতিদেবত) গ্রভাবতী 
দেবী দেবকী ও মহাঁভাগা কুক্সিণীর দর্শনলালসাবশন্বদ 
হুইয়া, বিবিধ ম্ণিরত্ব উপঢৌকনম্বরূপ গ্রহণ করিয়া, পরম 
পুলকিত অন্তঃকরণে বন্ধুগণমম ভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন । 
সকলে বন্ধুদর্শনসমূতস্থক হইয়া! প্রয়ানপরায়ণ হইলে, বোধ 
হইল যেন, সম্দায় পাগুবপ্রী স্বয়ং প্রস্থান করিতেছ্ছে। 
এইরূপে ধর্মারাজ যুধিষ্ঠির উল্লিখিত পরিবার ও আত্মীয়বর্গে 
পরিবৃত্ত হুইয়া, বাস্তদেবের সহিত গঙ্গাতটাভিমুখে যাত্রা 
করিলে, অন্যান্য অযুত ললনা সর্ববাভরণে সমলঙ্কৃত হইয়া! 
প্রস্থান করিল । 

এদিকে যাঁদবগণ সকলে লম্যক বিধানে সৈশ্য ব্যহিত 
করিয়াঅপ্ন্থিত্ি করিলেন । দেঁবকী প্রমুখ, রমণীগণের জন্য 
নদ্দরনপে সজ্জিত স্ত্ববর্ণমণিখচিত বিচিত্র শিনির সক্্গ 
কৌশেয় রসনে স্থসংবৃত করিয়া সম্গিবেশিত হইল; মৃছ্মন্দ 
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সমীর-হিল্লোলে তাহাদের পতাকা সকল পত পভ শব্দে 
আন্দোলিত হইয়া, গগনমগ্ডলে যেন নৃত্য করিতে লাগিল । 
সৈম্কল কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ গজপৃষ্ঠে, কেহ ঘোটকী ও 
কেহ করেণুতে আরোহণ এবং কেহ ধা পাদচারে বিচরণ 
করিয়া, চতুর্দিক রক্ষা করিতে লাগিল ) ক্ষণমধ্যেই সমুদায় 
গঙ্জাতট শিবিরময় ও সৈম্ময় হইয়া উঠিল। ভগবতী জহ্ন- 
নন্দিনীর স্থশীতল-সলিল-শীকর-সংপৃক্ত স্থখস্পর্শ সমীরণ 
সেবন করিয়া, সকলের অন্তব বাহির শীতল ও স্থখিত হইয়া 
উঠিল; বোঁধ হইল, যেন দেহের সমস্ত পাপ প্রক্ষালিত 
হুইয়া গেল! 

হেনুপ! যেখানে একমাত্র শিবিকা, তথায় শত শত 
লঙ্ন! চামর ও ব্যজন হস্তে দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিল । 
এঁ শিবিকায় স্বয়ং পুরুষোভতমজননী দেবী দেবকনন্দিনী অধি- 
ঠান করিয়াছিলেন। হে জনমেজয়! ধর্্রাজ যুধিষ্টির 
সাক্ষাৎ তগবজ্জননী দেবকীকে নয়নগোচর করিয়া, সুবিপুল- 
 পুলকারঞ্চিত কলেবরে সংযোজিত পাণিকমলে বখাবিধি নম- 
স্কারবিধি সমাধানান্তে নিতান্ত অনুগত ভূত্যের হ্যায়, সবি- 
নয়ে সন্মথে দণ্ডায়মান হইলেন । মহাঁবল বুকোদর পরম- 
পৃজ্য যুধিষ্টিরকে দেবকীর সতাজনার্থ গজ হইতে ভূমিতে 
অধিষ্ঠিত নিরীক্ষণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ স্বীয় হস্তী হইতে অব- 
রোহণ পূর্বক ভক্তিভরে তদীয় পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। 
ভ্রাতৃবংসল ধর্মরাজ গুরুবৎসল ভীমকে স্লেহভরে উত্থাপিত 
করিয়! প্রীতিভরে' বারংবার তদীয় মস্তক আত্রাণ করিতে 
লাগিলেন; তথাপি ভাহার তৃষ্টির শেষ হইল নাঁ। তৎ- 
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কালে প্রদ্যুক্গপ্রমুখ যছুরীবগণও সমুচিত সম্্রম ও শ্রদ্ধাতক্তি 
সহকৃত নমস্কার বিধানপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের সভাজনবিধি সমাধা 
করিলেন। ধর্মরাজও প্রীতিভরে প্রত্যেককে আলিঙ্গন 
করিয়া তাহার প্রতিশোধ প্রদান করিতে লাগিলেন। 

এইব্ধপে উভয়পক্ষে স্বেহ, প্রীতি ও ভক্তিশ্রদ্ধার বিনি- 
ময় যথাবিধি সমাহিত হইলে, ধনগ্রয়প্রমুখ পাগুবগণ পরম 
ভক্তি প্রদর্শনপূর্বক পুরুষোত্মপ্রসূতি দেবকীরে প্রণাম 
করিলেন । অনন্তর দেবকনন্দিনী যশোদার সহিত মিলিত' 
হইয়া সবিশেষ সমাদর সহকারে গ্রান্ধারী ও কুন্তীর হক্ডে' 
বিবিধ রত্ব ও বস্ত্র প্রদান করিলেন। পৃ্কুমারী দেবী 
প্রভাবতী কৃষ্ণজজননীকে প্রণামপুরঃসর নিখিল দ্রব্যজাতি 
প্রদান করিলেন। হে রাজেন্দ্র! রুক্মিণীপ্রমুখ পরম 
সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যযশালিনী যে সকল কৃষ্ণদয়িতা উপস্থিত 
মহোৎসব উপলক্ষে তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাহার! 
কুন্তীর -পুরক্কারপূরঃসর প্রণিপাতসহকারে তাহাকে তভৎ 
ধনরাশি দান করিলেন। পাগুবজননী পুথানন্দিনী ধন- 
লাভে যেরূপ হ্র্ধিত হইলেন, কৃষ্ণের প্রেযর়পী মহিষীদিগকে 
দর্শন স্বরিয়া, ততোধিক আহলাদিত হইলেন এবং আন্তরিক 
অকপট ন্নেহভরে যথাযোগ্য '্মাশীর্বাঁদপ্রয়োগপুর্ববক তীহাঁ 
দের নকলের মনঃপ্রসাদ সম্পাদন করিলেন । 

দেবী রুক্সিণী পাগুবকামিনী ভ্রুপদনন্দিনীকে দেখিবান 
জন্য সত্বরগমনে তথায় সমাগত হইফলন এবং সত্যতামী প্রস্তুতি 
অন্ধান্য সমুদায় রমণীগণ সমবেত হুইয়! ভ্রৌপদীরে যথাষথ 
গ্রণাম করিয়া, বিবিধ রতুজাত ও বন্ত্রসমূহ প্রদান করিলেন। 
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ন্রোপদীও যথাযোগ্য অভিবাদন ও সম্ভীষণাদি দ্বার! তাহাদের 
সকলের সমুচিত সম্মান ও সভাজনঠকরিলেন। তাঁহার 
বাক্য, মন, চেষ্টা, সমুদায়ই অলৌকিক ভাবে অলঙ্কত। 
তিনি পাগুবকূলের দেবতারূপে সংসারে পদার্পণ করিয়া- 
ছেন। অধিক কি, তদীয় স্থপবিত্র পদাপণে কুরুবংশের 
বহুমান বর্ধিত হইয়াছে। 
নিরতিশয়-সৌভাগ্যশালিনী সত্যভামা স্মিতপূর্ব্ব সুমধুর 
বাক্যে দ্রৌপদ্দীকে সম্বোধন করিয়। কহিতে লাগিলেন, তুমি 
কিরূপে পঞ্চপাঁগুবকে বশ করিয়া রাখিয়াছ ? আমর] এক- 
মাত্র পতিকেও বশ করিতে পারবিলাম সা তৃষি কিষপ 
মন্ত্র ও ওধধবলে অথব! অন্য কোন উপায়ে এরূপ করিতে 
সমর্থ হইয়াছ, বল। অয়ি বরাননে! বোধ হয়, তৃমি 
বাসুদেবকেও আপনার আয়ন্ত করিয়াছ। তুমি তাহার 
ভগিনী, কিন্তু কিরপে তিনি তোমার হৃদয় গ্রহণ করিলেন ? 
ক্ষণমাত্রও তিনি তাহা পরিত্যাগ করেন না| তুমিও সেই 
হবি বিন] ক্ষণমাত্র প্রাণধারণে সমর্থ হও নাঁ। তুমি সর্ধবদ! 
অন্তঃপুরে রুদ্ধ ও নিত্য পঞ্চ পাগুবের সম্নিছিত আছ। 
তথাপি, কি উপায়ে গোবিন্দকে আয়ত্ত ও বশীভূত রিলে, 
বল। ঈদৃশ গঠিত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া, এই সকল ম্ী- 
জনের নিকট তোমার কি লজ্জা বোধ হয় না ? অথবা! আমা- 
সদিগকেও তোমার ভয় হয় না? 
দ্রৌপদী কহিলেন, অফ্মি সত্যে ! শ্বামির বশীকরণে স্ত্রীই 
স্বয়ং মন্ত্র ও ওষধ এবং অন্যান্য সাধনোপায় সমস্ত | তদ্যতীত, 
অন্যবিধ মন্্,। উষধ বা উপায়ান্তর নাই। নিজের গুণ, 
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থাকিলে, পঞ্চপাগব কেন, সমস্ত সংসার বশ করা ঘায়। 
অসৎ স্ত্রীরাই এরূপ অসৎ উপায়ে স্বামিবশগীকরণে সচেষ্ট 
হইয়া থাকে। তুমি প্রাক্তন কর্্মফলে ক্ররপ্রকৃতি হইয়া 
জন্মগ্রহণ করিয়াছ। সেইজন্য, কৃষ্ণকে 'প্যাগ করিয়া 
তোমার মন একমাত্র লপত্বীর প্রতি ধাঁবমাঁন। ভুমি অবমাননা! 
করাতে, কৃষ্ণ আমার আশ্রয়ে আসিয়। অবশ্থিতি করিতে- 
ছেন। আমার হৃদয় কেন, সমস্ত বিশ্বসংপারই ইহাকে 
আপনার হদয়সংস্থিত দেখিয়া থাকে। একমাত্র কৃষ্ণই 
সংসারে "আমার লজ্জা রক্ষা করিয়াছেন। ভাবিয়া দেখ, 
ছুরাচীর ছুধ্যোধনের সভীষধ্যে সুরুজন প্রভভিয় জক্ছে 
ছুর্বত ছুঃশাসন বস্ত্রহরণে প্রবৃত্ত হইলে, তিনিই আমারে 
অক্ষয় বস্ত্র প্রদান করিয়!, তাদৃশ বিষম সঙ্কটে পরিজ্রাণ 
করেন। তদবধি তাঁহার নাম দ্রৌপদীর লঙ্জানিবারণ বলিয়া! 
কীত্তত হইয়া থাকে । অধিক কি, সামান্য ক্ার্পাসাদিবিণি- 
শ্মিত চেলখণ্ডও প্রদান করিতে তোার ক্ষমর্তা নাই; কিন্ত 
মদীয় ভ্রাতা! হরি তোমাকে প্রতারণা করিয়া, আমাকে রাশি 
রাশি বস্ত্র প্র্গান করিয়াছিলেন । ছে সুন্দরি ! তুমি বুজন- 
সমক্ষে তাদৃশ ধন্মজ্ঞ পতি মাধবকে মারদহস্তে সম্প্রদাদ 
করিয়াছিলে। পতিত্রতা রমণীগণের এরূপ অনুষ্ঠান কখনও 
কর্তব্য নহে। আরও দেখ, পূর্ব্ে তুমি দেবগণের পারি- 
জাতে স্বীয় শরীর মগ্ডিত করিয়াছিলে, ইহাও কখন বিধেন্ধ 
নহে। কেননা, পগ্ডিতগণ দেক দ্বিজ ও গুরুজনের বিত্ব- 
প্রতিগ্রহে সর্্থা পরাত্ূথ হইয়া! থাকেম। সুভগে! তাদৃশ 
প্রতিগ্রহ করিযাঁও তোমার লজ্জা হইতেছে না । আমি নার- 
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দেরও নিন্দা করিতেছি। সেই অনমতি জগৎপন্ডি জনার্দনকে 
প্রতিগ্রহ করিয়া, পুনরায় কি জন্য শ্রত্যর্পণ করিলেন ? 
শুনিয়াছি, তিনি বুদ্ধিমান; কিন্তু এরূপ অনুষ্ঠান করিয়া, 
কৃষ্ণ অপেক্ষা অধিক কি দ্রব্য তাঁহার হস্তগত হইল 1 তিনি 
রত্বের বিনিময়ে অনার পাঁংশুমুষ্টি সংগ্রহ করিয়া নিশ্চয়ই 
প্রতারিত হুইয়াছেন। হে দেবি! ইহাতে সংসারে তোমারও 
অনন্ত অযশ ঘোষণা হইয়াছে, ফলতঃ একান্তিক নিষ্ঠা না 
থাকিলে, কোন ব্যক্তিই রুষ্ণকে বশ করিতে পাঁরে না। 
এরূপ একোদগ্র নিষ্ঠাসহায়েই কৃষ্ণ আমার হৃদয় অধিকার 
করিয়াছেন। অধিক কি, একান্তিক নিষ্ঠাই স্বামিবশীকরণের 
উপায়। তুমি মদীয় আদেশ ও উপদেশের বশবত্তিনী হইয়া! 
কার্য কর, অনতিকালমধ্যেই অভিমত ফল প্রাপ্ত হইবে, 
এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 

জৈমিনি কহিলেন, কর্্মনিষ্ঠা দ্রৌপদী এবন্বিধ বাঁক্য- 
বিন্যাসে ব্যাপৃত হইলে, কৃষ্ণমহিষী সত্যভামা তাহাকে নম- 
স্কার করিয়া, কুন্তীকে প্রণাম করিবার জন্য তদীয় সকাশে 
সমুপন্থিত হইলেন । পরে তাহাঁকে বিবিধ বস্ত্র ও মণিকাঞ্চন 
প্রদানপূর্ববক নমস্কার করিয়া সখীগণে পরিবারিত হইয়া; 
তাহার সমীপে সমাসীন হইলেন এবং কৃষ্ণকে সম্বোধন 
করিয়া বলিতে লাগিলেন, নাথ ! আমর! সকলে দেবী দেব- 
শরীর মহিত দমবেত হুইয়া ষজ্জীয় তুরঙ্গমের অর্চনা করিব, 
এইপ্রকার অভিলাষবশে মদীয় অন্তঃকরণ একান্ত.অনায়ভ 
হইয়। উঠিয়াছে । 'ঞক্ষণে তোমার অভিমতি ও অনুমোদন 
প্রাপ্ত হইলে, আমাদের মনোরথ পূর্ণ ও তজ্জন্য পরম, গ্ররি- 
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তৃপ্তি উপস্থিত হয় । ,অতএব তুমি আশু এ বিষয়ে অন্ু- 
মোদন কর। 

ভগবান বাসুদেব প্রিয়তমা সত্যভামার প্রার্থনাপরভস্ত্র 
হইয়া, ধর্্মরাঁজ ষুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্মম- 
রাঁজ! জননী দেবকনন্দিনী তুরঙ্গমদর্শনে অভিলাষিণী হই- 
য়াছেন; আশু তীয় অভিলাষ পূর্ণ কর! অবশ্য কর্তব্য । 

যুধিষ্ঠির জনার্দনের এই বাক্য আকর্ণনপূর্ববক ক্ষণবিলম্ব 
ব্যতিরেকেই আদেশ করিলেন, রথারোহী, গজারোহী, অশ্বী- 
রোহী ও শত্্রপাণি পদাতিগণ এবং অন্যান্য বীরগণ সকলেই 
কিয়তক্ষণ এই স্থানে অবস্থান করুক। রমণীগণ অশ্ব দর্শন 
করিয়া পরিতুষ্ট হউন এবং তপোধন ধৌম্যের সহাঁয়তাঁয় 
অশ্বের পুজ1 বিধান করুন| 

অনন্তর রমণীরা! নকলে সমবেত হইয়া? বীরগণে পরি- 
বেষ্টিত যজ্জীয় অশ্বের পূজায় প্ররৃ হইলেন । তুরঙ্গম আহ্লাদ- 
ভরে নৃত্য 'করিতে লাখিল। অন্যান্য যোষিদ্বর্গ শিবির- 
গবাক্ষে সমারূঢ় হইয়া, প্রফুল্পনয়নে তাহাঁকে দর্শন করিতে 
আরম্ত করিল। এ সময়ে মহীপতি অনুশান্থ চতুরঙ্গিণী সেনা 
'সমভিধ্যাহারে তথায় সমাগত হইয়া, বাহদেবকে নয়নগোচর 
করিয়া 'নির়তিশয় হ্র্যাবিউ হইলেন। নৃত্যপরায়ণ যজ্জীয় 
ভুরঙ্গনও শ্তীহার দর্শনবিষয়ে পতিত হইল। তখন তিমি 
সহান্য আন্তে দেই অশ্বকে গ্রহণ ও পশ্চাদ্দেশে সংস্থাপন 
পূর্বক স্বীয় সৈন্যমধ্যে গৃররব্যৃহ্রচনান্তে স্রথনামক সচিবকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এই কৃ্ণ-আমাদের চিরবৈরী। 
সৌভাগ্যক্রমে অদ্য ইহাকে দর্শন করিলাম | এই যাদবা- 
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ধম যুদ্ধে আমার. ভ্রাতা সৌভসমারূঢ মহাবাছ্ি শান্বকে 
সংহার করিয়াছে; তদবধি আমি জাতবৈর হইয়া ভ্রাতার 
খপমোচনার্থ ইহার অন্বেষণ কক্সিতেছি। অদ্য মদীয় ভ্রাতৃ- 
নিহন্ত। সেই এই কৃষ্ণ যুধিতিরকর্তৃক যজ্ার্থ নিমন্ত্রিত হইয়া, 
স্ত্রী, পুর ও পৌজ্র সমভিব্যাহারে এখানে সমাঞ্গত-হুইফ্াছে। 
তাগ্যক্রমেই আজি ইহারে দর্শন করিলাম । সাবধান, এই 
(কেশব কোনমতেই যেন পলাইতে না পারে । ইহার বাহন 
পতগপতি গরুড় গৃথকে দর্শন করিয়া, সংগ্রামে স্থির হইয়া! 
থাকিবে । অয়ি মতিমন্‌! আঙ্গি' যাবৎ কৃষ্ণ ও দ্রখিতেষ্ঠ 
ধনগ্জয়কে নিজের আয়ন করিতে না পারি, তাবৎ তুমি 
আমার সৈন্য সমুদায় রক্ষণাবেক্ষণ কর। এ দেখ, কঙ্জপ্রমুখ 
বুকোদরাদি বীরগণ ধন্মরাজ যুধিষ্টিরের সমক্ষে আপনাদের 
স্থবিপুল সৈন্য রক্ষা করিতেছে । অতএব আমার এই সংগ্রামে 
তোমরা সকলে সবিশেষ যত্ুপরায়ণ হইয়া, ভ্রাতৃহস্তা কৃ্ণকে 
ধারণ কর, কোনমতেই তাহাকে ছাড়িও না। যেব্যক্তি 
কৃষককে ধারণ করিতে সমর্থ, তাহার সম্মুখ দিয়া কৃষ্ণ 
পলায়ন করিলে, আমি সেই দুষউকে নিপাতিত করিব। 
পুল্রই হউক, মিত্রই হউক, সখাই হউফ, আর সু হৃদইণছউক, 
সে যদি ভ্রাতৃহন্তা বাহুদেবকে পরিত্যাগ করে, তাহা 
হইলে, তাহাকে আর তান্রপ আত্মীয়মধ্যে গণনা করিব ন1। 
'বাস্থদেরকে দর্শন করিয়া গ্রহণ না করিলে, আম্ার তত্বৎ 
হস্তী, . অশ্ব, রথ ও পদাতিগণেও কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই 
ভৃত্যগপ কুপিত কর্মানুষ্ঠীনপূর্ববক মদীয় বিস্তাপহরণ' করি- 
লে, অমি তাহাদিগকে ক্ষম। করিতে পীরি, কিন্তু শীস্- 
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দেবকে দেখিয়া ছাড়িয়া দিলে,কখনও তাহাদের সে অপরাধ 
আমার সহ হইবে না; আমি দাধ্যানুসারে . তাহার সমুচিত 
দগুবিধান করিব। তৃত্যগণ কৃষ্ণবিমুখ হইলে, আমার নিরতি- 
 শয় অপ্রিয় অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। অতঙব যদি আমি রাজ্য- 
শাসদানুরোধে তাহাদের এই অপরাধের সমুচিত দণ্ড করি, 
তাহা, হইলে, আমার অপুমাত্র দোষ নমূদ্ধত হইবে না। 
কুলীন,. ধর্দমকুশল, বীর, যুদ্ধপরায়ণ ও সংগ্রামে শক্রুজয়- 
সমর্থ, এবংবিধ গুণসম্পন্ধ: ব্যক্ভিদিগকে ঘথাসর্কন্ম দান 
করিয়া স্বীয় অধিকারে স্থান কর! মহীপতির সর্ববতোভাবে 
কর্তব্য । কিন্তু কেশবের কোন গুণই নাই। প্রভ্যুত তিনি 
আমার বিপক্ষ এবং তিনি ভিন্ন আর কেহই আমার শ্খনাশন 
নাই। অতএব তোমরা অনেকে একত্র হইয়া একমাত্র 
রমাপতিকে ধারণ কর; ইহাতে কিছুমাত্র দোষাপতিয় সন্ত 
বন! নাই; প্রত্যুত, ইহাই সনাতন ধন্দ। এই কেশব 
সর্ধ্দ। দান করেন, কখনও যাচ্ঞা করেন না। ইনি বিমুখ 
হইলেও সম্মুখ, রথারূঢ হইলেও আঁকাশগামী এবং নিরন্তর 
শস্ত্র হস্তে বিরাজমীন হুইতেছেন। ইহীকে ছেদ করা, ভেদ 
ক্ষর/ বাণকলুষিত করা কোনমতে কাহারও “সাধ্য নাই ; অত- 
এব আমি একাকী কিরূপে সংগ্রামে ইহাকে ধারণ করিতে 
সমর্থ হইব? ইনি চক্রী'ও চতুরের চূড়ামণি এবং যাঁয়াবিৎ 
গণের অগ্রগণ্য । ইহার মন্ত্রণাগ্ডরাঁ ভেদ করা নিতাস্ত 
ছুটি; কত শত র্যক্তি ইস্থাকে ধরিতে গিয়! স্বয়ং ধর! পর্তি- 
যাচ্ছে, তাঙীর সংখ্যা নাই। উতভীনপাদতনয় ভব, যেনে 
ইক খুঝিতে ছক, আরতি অন, ভি ইহ ছক 
(১১ ১ 
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বলাবস্থাতেই বিশ্ববিখ্যাত হইয়ীছেন। কিস্ত তিনি দুরে 
অবস্থিতি করিতেছেন । কেশব কৌশলপূর্ববক প্রলোভিত 
করিয়! তাহাকে ইহলেোকের বহিক্কৃত করিয়াছেন । দৈত্য: 
রাঁজ বলিও ইহার ধারণবিষয় বিশেষ বিদিত আছেন, কিন্তু 
ই মায়ার আধার বাসদের তহীকেও পাতালতলে সন্গিহিত 
করিয়াছেন । রাক্ষলরাজ বিভীষণও এ বিষষ কিয়্পরিমাঁণে 
বিদিত আছেন। কিন্তু সকল কৌশলের নিদান এই হবি 
তাহাকেও অতুল এশ্বর্যযের আধিপত্যে মোহিত করিয়া লঙ্কা- 
পুরে রুদ্ধ করিয়া! রাখিয়াছেন* মহাত্না মহাঁভাগ পরম 
ভাগবত প্রহলাদ "এ বিষয় সম্পূর্ণ অবগত আছেন। ' কেহ 
কেহ দেবর্ধি নারদকে হরির গৃহীত! বলিয়া কীর্তন করে । 
কিন্তু তাহাদের এই বাক্য সম্পূর্ণ অলীক বলিয়াই বোধ হ্য়। 
কেননা, সত্যভাঁম! পারিজাততরুবরে হরিকে বদ্ধ করিলে, 
লারদ তাহাকে ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া, পরিত্যাগ করিয়া 
ছিলেন । এইবধপে দেবর্ধি নীরদও যখন এ বিষয়ে পরিহার 
দ্বীকার করিয়াছেন, তখন এরূপ কাহাকেও দেখিতে পাই 
না, যে ব্যক্তি সংগ্রামে গোবিন্দকে সসৈন্তে গ্রহণ করিবে । 
অতএব আমি স্বয়ং পুরুষকার প্রদর্শনপূর্ববক ইহাকে ধারখ 
করিব। | 

জৈমিনি কহিলেন, মহাবল অনুশান্ধ এইপ্রকার বচন- 
বিন্যাসপুরঃসর গৃপ্রব্যুহমধ্যে অবস্থান করিয়া, শ্বেতছত্রাদিতে 
বিরাঙ্গমান হইয়া, রণাতিযুখে প্রস্থান করিলেন। তত্দর্শনে 
মদমত মাতঙ্গ সকলের বৃংহিত, হৃষপুষ্টাঙ্গ ভুরঙ্গমগণের 
স্ত্েষিত, র্থচক্রলম্হের ঘোর ঘর্ঘরিত এবং পদ্দাতিণের 
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কোলাহল শব সযুখিত হইয়া, গগনমগুল ও দিয্মগুল প্রতি- 
ধ্বনিত করিয়! তুলিল। ন্বর্ণবিনির্িত কোষ হুইতে বিনি- 
ক্কাশিত হুশাণিত করবালচক্রে ভাস্কররশ্ি প্রতিফলিত 
কইয়।, নিবিড় জলদমগ্লে বিদ্যুন্মগুলের বিলাসলীলাদ্প' 
অভিনয্ব করিতে লাগিল | বীরগণ বিবিধ অলঙ্কাঁরে 'লঙ্কৃত 
হইয়া ,দিব্য অন্বর পরিধানপূর্ববক প্রলয়কালীন সূর্য্যমগ্ডলীর: 
ন্যায়, লৌকলোচনের. বিষয়ীভূত হইল এবং সকলে সমবেত- 
হইয়া, যত্ুপহকারে অশ্বরক্ষা, ও বাশ্রদেববর্ত্ত বিলোকন করত 
অর্ভবন কোথায়, কৃষ্ণ কোথায়, ইত্যাকার বাক্য প্রয়োগ 
করিতে. লাগিল। তাহাদের মহোৎসাহপূর্ণ গভীর গর্জন 
বজ্জবিস্ক,ঞ্জিতবঙ বাহ্বাস্ফোটনের সহিত সম্মিলিত ও 
বনুধা বদ্ধিত হইয়া রোদোরন্ধ প্রতিত্বনিত করিয়া! তুলিল! 
ক্ষণমধ্যে ই সমূদায় পাগুবপুরী হস্তিময়, অশ্বমতর ও রথময় এবং 
শব্দময় ও গঞ্জনময় হইয়া! উঠিল। ভীরুজনের ভয়রর্ন 
তাঁদৃশ বীরসমবায় সন্দর্শনে প্রাকৃত ব্যক্তিরা স্পন্টই প্রতীতি 
করিল, মহাঁগ্রলয় উপস্থিত হইয়াছে! মহাবল অনুশান্বের 
সচিব সাতিশয় হৃদুদ্ধি হবরথ, মহারথ আনোহছপে সরিশেষ 
উৎসাহ সহকারে অনবরত শহ্বাঁক্ফোটন করিয়া, স্বীস্ক স্বামীর 
অনুমারী হইল। তদ্দর্শনে অন্যান্য সৈনিকপ্রধান মহারথ- 
গণ কেহ তুরঙমের রক্ষায় ব্যাপূত,কেহ অজ্নের অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত এবং কেহ ব1 বাস্থদেববর্ত্রে ধ্বমান হইল । 





৮ জৈমিনি ভারত। 


ত্রয়োদশ অধায়। 
জনমেজয় কহিলেন, তপোধন ! ভুরঙ্গম নীত হইলে, 


পরে কি ঘটিয়াছিল? ভগবাম্‌ বাঁল্দেব কিরূপে এ অশ্ব 
গ্োচন করেন? কোন্‌ কোন্‌ বাক্তি যুদ্ধের জন্য প্রেরিত 
হইয়াছিল ? সবিশেষ কীর্তন করুন| শুনিবার জন্য আমার 
সাতিশয় কৌতুহল উদ্ধদ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ, . শাস্ত্রে 
বাহদেবকথাই সাক্ষাৎ ত্বযুত বলিয়া কীত্তিত হইয়াছে । 
কোন্‌ ব্যক্তি তাহা পান করিতে সমৃৎ্স্ক মা হয় ?.. 
জৈমিনি কহিলেন, রাজেন্দ্র! ভগবান বাস্থদেব যাহ! 
করিয়াছিলেন, বলিতেছি, শ্রবণ কর। পাগুবগণের তুরঙ্গম 
অপহৃত হুইল, অবলোকন করিয়া, পুরুযোভয় বাহ্দেধ আস্ত- 
টিক লজ্জাপ্রাপ্ত হইলেন । রোষামর্ষে তদীয় বদনমণ্ডলের 
স্বাভাবিক শোভা, মেঘোঁদয়ে শশাঙ্করেখার ন্যায়, তিরো- 
হিত হুইয়া গেল। উচ্ছলিত সাগরের ন্যায়, আপতিত 
অতি দুর্ভর মনোবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, বাতাহত 
লতার ন্যায়, তদীয় স্্রকুমার শরীরযন্তি যেন কম্পিত হইয়। 
উঠিল ; মুভ্ুমন্দ ঘর্্মবারি বিনিঃল্যত হইয়া, তদীয় স্রবিশাল 
কপালফলক অভিষিক্ত করাতে, শিশিরশীকরসুম্পৃক্ত 
সরোজের ন্যায়, তদীয় বদনযগুলের অপূর্ব শোভা সযুদ্তূত 
ছইল। তিনি ছুর্নিবার অমর্মভরে অতিভূত ও অসহ্মান 
হইয়া, তৎক্ষণাৎ দারুক কর্তৃক নিযস্ত্রিত স্বকীয় সুরম/ রথে 
অধিরোহণপূর্বকপাঞ্চজম্যশঙ্ঘনাদেরোদোরন্ পরিপুরিতকন্িয়। 
ধন্মরীজকে কহিতে লাগিলেন, বীধ্যশালী অনুশাহ্থ সমস্ত 
যছুবীর ও পাগুবগণের দমক্ষে অশ্ব হরণ করিয়াছে । বিশে- 


উয়োরশ অধ্যায় । ৮৫ 
বত, শ্্রীগণ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়াছে । ইহাতে 
আমার ঘাঁর পর নাই লজ্জা উপস্থিত হইয়াছে । আমি 
কখন ইহার প্রভীকার না করিয়া, থাকিতে পারিব-না 
এইরূপ বিসদৃশ ঘটনায় আমার প্রকৃতি ভর হইয়া গিয়াছে । 
যাব অশ্ব প্রত্যাহ্ৃত না হইবে, তাবৎ কোনমতেই মদীয় 
চিগ্তরৃতি স্বশ্ছ ব1 গ্রকৃতিস্থ হইবে না। আপনি রথারোঁহুণ- 
পূর্ববক অন্য সংগ্রামে কুতুহল অবলোকন করুন। মহাবীর 
সাত্যকি, কৃতির্ান্‌ কৃতবন্মা, প্রবলপরাক্ঞান্ত গ্রদ্যুন্ননন্দল, 
জয়শীল ঘৌবনাশ্ব, মহাঁবল মেঘবর্ণণ মহাঘশা, যমজযুগল 
এবং অন্যান্ঠি বীরবর্গ আপনার মণ্ডল রক্ষ। করুন। আমি 
বৃকোদর, অর্জন, প্রহ্যন্দ, সুজয়, বৃষকেতু, জান্ববতীন্তনয় 
শান্ব ও সুকেতু ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া, দারুণ সংগ্রাম 
করত তুরঙ্গম মৌচন করিব। আদিদেব বাসদের নরদেব 
ঘুধিষঠিরকে এই কথা বলিয়া, সজ্জ্বিত হইয়া, যুদ্ধের জন্ত 
নির্গত ইইলেন। অনন্তর সেই পরমার্থবিৎ বাহদেব স্বীয় 
তনয় বীরমানী প্রছ্যন্কে অর্লোকন করিয়া কহিলেন, 
যাহার ক্ষমতা থাকে, সে ব্যক্তি আমার হস্ত হইতে এই 
তান্থল খ্রহ্ণ করুক । 

জৈথিনি কহিলেন, ভগবাঁন্‌ বান্থদেব এইপ্রকার বাক্য 
প্রয়োপপুর্ধবক পুনরায় জলদমন্দ্র মধুর স্বরে চতু্দিক প্রতি- 
ধ্বনিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, .হে বলধান্‌ মহীপতি- 
বর্সং তোমরা সকলে শ্রবণ কর। তোমাদের মধ্যে 
ম্েব্যক্তি অশ্ব আনয়ন. করিতে নমর্থ সে আমার হস্তস্থিত এই 
্ণ্থীটক গ্রহণ করুক 


৮৬ জৈনিনি ভারত । 


বহ্থদেবযুখে এইপ্রকার নিতান্ত দারুণ কথা আকর্ণন 
করিয়া তাহাদের সকলের বুদ্ধি শুদ্ধি যেন অপহৃত হইল ; 
কি করিবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। :সকলেই 
বারংবার চিন্তা করিতে লাগিল এবং চিত্রিতের ন্যায়, উৎ- 
কীর্ণের” হ্যায়, স্থির হইয়া রহিল। কাহারও মুখে বাক্য- 
শ্কৃত্ি হইলনা। সেই পর্ণবীটক মুদূর্তমাত্র কৃষের করর- 
কমল' আশ্রয় করিয়া রহিলে, তদীয় পর্ণ প্রীতিভাজন 
পু প্রবলপর্াক্রম প্রছ্যুন্ব তাহা গ্রহণ করিয়া, নিরতিশয় 
উৎসাহ সহকারে কহিতে লাগিলেন, আমি শালুনুজ কর্তৃক 
জপন্গত অশ্ব আনয়ন করিব। তিনি সমবেত বীরগণ সমক্ষে 
সাহঙ্গভরে এইপ্রকার কহিয়া, ছুর্ভেদ্য কবচ পরিধানপুর্ববক 
স্বকীয় রখারোহণে প্রস্থান করিলেন । মণিকাঞ্চন-মণ্ডিত 
কপোতপবর্ণ বাজিসমূহ তদীয় দিব্য রথ বহন করিতে 
লাগিল। মন্তকোপরি পরম দীপ্যমান শ্বেত. ছন্দ্র খরিয়মাণ 
হওয়াতে, উদীয়মান পূর্ণ শশাঙ্কের ন্যায়, তিনি নিরতিশয় 
বিরাজমান হইলেন। পীরমশোভমান - ব্যজনযুগল ছুই 
পাশ্থে দোছুল্যমান হওয়াতে, সেই প্রীমান মীনকেতনের শী 
আরও অধিকায়মান হইয়া! উঠিল। অসামান্য পুরাষকার 
প্রভাবে অনুশাল্বকে তৃণীকৃত করিয়া তিনি রথে আরোহণ 
করিলেন, নিরীক্ষণ করিয়া চতুদ্দিকে বীরগণের আনন্দ- 
কোলাহল সমুখিত হুইয়া, জমুদাঁয় গগনমগ্ল পরিব্যাপ্ত 
করিল 1 সৈন্যগণের কিলকিলা শব্দে কর্ণরন্ধ পুর্ণ হইয়! 
গেল | বীরবর প্রছ্যু্, মহাকাশমধ্যে ভাক্করের ন্যায়, মেই 
হাবিপুল সৈন্যমধ্যে বিরাজমান হইতে লাগিলেন। তগ্ড- 


ত্রয়োদশ অধ্যায় ৮৭ 


কাঞ্চন-বিনিশ্রিত "তীয় আভরণসমূহের .সখুজ্ছল গ্রভায় দশ 
দক্ষ সযুস্তাসিত হইয়া উঠিল । 

ভগবান বাহৃদে তদ্দর্শনে পুনরায়.বলিতে লাগিলেন, 
যাহার পৌরুষ আছে, এরূপ আর কোন, ব্যতি আমার 
হস্তস্থিত এই পর্ণবীটক গ্রহণ করিয়া প্রছ্যন্সের সহিত প্রস্থান: 
করচক । 

জৈমিনি কহিলেন, উদারবুদ্ধি শ্রীমান্‌ বৃষকেতু ভগবানের : 
পরই" বাঁক্যে কশাভিহত শ্থশিক্ষিত অশ্বের ন্যায়, তৎক্ষণাৎ 
উত্তেজিত হুইয়!, উল্লিখিত পর্ণবীটক গ্রহণ করিয়া, সমুচিত 
বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে নরদেব! তিনি সেই বীরগ্গ 
সমক্ষে যাহা! বলিয়াছিলেন, শবণ কর। 

বুষকেতু বলিলেন, হে গোবিন্দ ! আমি প্রদ্যন্ের সহায় 
্বূপ সংগ্রামে গমন করিব। মহাবীর অনুশাহ্থকে গ্রহণ 
করিয়া আপনার সমক্ষে যদি আনয়ন করিতে ন! পারি, 
তাহা হইবে, প্রতিজ্ঞা করিতেছি,শৃবণ করুন শূড্র ব্রাঙ্মণীগমন 
করিলে, যে মহানরকজননী দারুণ গতি প্রাপ্ত হয়, শাহ্বাহ্ছু- 
জকে 'আনিতে ন! পারিলে, আমার যেন সেই গতি লাভ হুয়। 
শাদ্ধতুক্‌ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধবাঁদরে স্ত্রীসংসর্গ করিলে, তাহার ষে গতি 
হয়, আমি যেন সেইক্সপ গতি প্রাপ্ত হই। গ্নতুমতী স্থীয় 
পড়ীকে পরিত্যাগ করিলে,যে গতি হয়, আমার যেন সেইরূপ 
গতি শ্রীপ্তি' হয় । মধ্যস্থ ছইয়। পক্ষপাতপূর্ববক ধর্বের ব্যতি- 
ক্রম করিলে, যে গতি হয়, আমার যেন সেইব্প শ্বতি জা 
হয মিথ্যানাক্ষ্য প্রদান করিলে অথব] জানিয়াওনৎপরাষর্শ 
প্রদান না করিলে যে গতি হয়, আমি শাস্বান্থজকে -আনিতে 


৮৮ জৈবিন্ি-ভ'রতা 


না পারিলে, যেম সেইরূপ গতি প্রাপ্ত হই। আমার যেম 
পরলোকে স্থান না হয়। আমি যেন সাঁধুখণের লোকভ্র$ 
হই | অধুনা, আমায় পর্ণবীটক প্রদান করুন । আমার বাক্য 
কখনও মিথ্যা হইবে না। 

জৈমিনি কহিলেন, উদারবুদ্ধি বৃষকেতৃর. এই বাক্য 
সকলেই বারংবার সাধুবাদ প্রয়োগপুরঃসর তাহার প্রশংসা 
করিতে লাগিল । সৈম্যগণের মধ্যে তুমুল কৌব্াহল সমৃখিত 
হইল। তখন আাদিদেব বাস্বদেব কর্ণতনয় স্ববকেতুকে পরম 
প্রীতিভরে হস্তস্থিত বীটক প্রদান করিয়া কহিলেন, তাত ! 
আমি তোঙার এই বীববাক্যে বিশিষউবরূপ সম্ভোষ লাভ কত্ি- 
য়াছি। এক্ষণে তুমি নিরাপদে গমন ও স্বীয় অভিলধিত সাধন 
কর। 

অসামান্য বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন মহাভাগ বৃষকেতৃ বীটক গ্রহণ 
ও জক্তিভরে তাহারে নমস্কার করিয়া! স্বীয় স্বাভাবিক পুরচ্ষ- 
কার প্রদর্শনপূর্ববক মহাবীর প্রছ্যন্দের মমভির্যাহাক্নে প্রস্থান 
করিলেন এন্সং নিরতিশয় তেজঃপ্রকাশপুরঃদর অনুশাজ্থের 
স্থবিপুল সৈন্যনাগরে অবগাহন ও স্বীয়. নাম সমুচ্চারণ করিয়া, 
শঙ্বধ্ধনি করিতে 'লাগিলেন। ডাছার সেই স্থগতীয় শঙ্ষ- 
নিনা্ স্থদূয্নবিসারী প্রতিধ্বনি সমুষ্ঠাবমপূর্ববক দিগ্বিদিক্‌ 
পূর্ণ করিয়া তুলিল। তচ্ছবণে বিপক্ষগঞ্ষীয় সৈশ্যগ্ণের 
নিরতিশর় বিষাদ বদ্ধিত করিয়া, গক্ষীয়গণের বিপুল পুলক 
প্রাহুভূত্ত হইল। 

আনক্চর কৃষ্খনন্দন প্রাদ্যুন্ কর্ণলদ্দন বৃহকেতু) । নছিত 
মিলিত হইয়া, কপমধ্যে অবতরণ করিয়া তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইত্যাকার 
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রাক্যবিস্তাসসহকারে পূরবলবধিদারণে প্রবৃস্ত হইলে, শাহা- 
নুজ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া! কহিল, আমি তোমাদের দৃঢ় 
শন্র। ইহ] জানিয়াও তুমি আঁপনার রমণীয় পুরী পরিত্যাগ 
পূর্বক কি জন্য সংগ্রামে আমার সমীপে সমাগত হইলে ? 
আমাকে জয় করা কি তোমার সাধ্য হইবে? আমি 
শুনিয়াছি, তুমি কুহ্মশর অনঙ্গ । হরনেত্রসমৃদ্তত হুতী- 
শনে স্বীয় শরীর বিদর্জন পুর্ববক কৃষ্ণদেছে প্রবিষ্ট হুই- 
যাছ। তোমার স্থকোমল কুস্তমশর কি বীরবক্ষে ব্রণলেশ- 
মাত্রও সমুস্তত করিতে সমর্থ হইবে? যেস্থাঁনে নিরীহ- 
স্বভাব তপস্থিগণ, শান্তপ্রকৃতি পতিব্রতা কাঁমিনীগণ এবং 
বিবেকবর্জিত মানবগণ অবশ্থিতি করে, সেইথানেই তোমার 
পৌরুৰ প্রানুর্ভত বা প্রদশিত হইয়া থাকে। বীরগণের 
বিহারক্ষেত্র স্থতীষণ রণস্থলী কখনও তোমার বিচরাণের 
যোগ্য হইতে পারে না'। অতএব তুমি স্বীয় ভুকোমল কুস্তুম- 
শর তুণীর মধ্যে লুকায়িত করিয়া, এই বেলা পলায়ন কর। 

জৈমিনি কহিলেন, প্রবলপরাক্রম গ্রদ্যন্গ তদীয় বচন 
আকর্ণন করিয়া, বেগে পঞ্চ সায়কপ্রয়োগপর্ববক সংগ্রাষে 
সকঞ্জনশীল সেই অস্ুশাহকে তাড়না করিলেন । হে ভরত- 
বংশাবতংস ! তনুশান্ধ লঘুহস্ততাগ্রদর্শনপূর্বক একমীন্ত 
বাঁণে সেই বাঁণ সকল অদ্ধপথে ছেদন করিয়া, তদীয় হৃদয় 
ভেদ করত কহিতে লাগিল, কৃষ্ণন্দন ! এ কুম্থমশর 
নহে; বীরগণ বিাধমন্ত্রস্কৃত যে অমোঘ সায়ক ব্যব- 
হার করেন, আমি যথাবিধান্বে তাদৃশ শরই. প্রয়োগ 
করিয়াছি । 

(১২) 


৯০. জৈমিনি ভারত। 


জৈমিনি কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! ছদয় বিদীর্ণ হইলে, 
মতিমান্‌ প্রছ্যন্ন মহামোহে আচ্ছন্ন ও অবশাঙ্গ হুইয়। ঘর্ণ 
মান হইতে হইতে কৃষ্ণের নিকটে আসিয়া পতিত হুইলেন। 
বাস্থদেব তদবস্থ পুভ্রকে দর্শন করিয়া, স্বীয় করে ধারণ 
ও রথে উত্তোলনপূর্ধবক নিরতিশয় রোঁষভরে পদাঘাত করত 
কহিতে লাগিলেন, রে ঘুঢ়! রে কুলপাংশন ! বুঝিলাম, 
কোমলার্গী ললনা সমাজে প্রমোদভবনে স্থকোমল বিলাস- 
শয্যায় অবস্থান করাই তোর উপযুক্ত । রে পাপ ! এ দ্বারকা- 
পুরী নহে। এহ্দারুণ ক্ষেত্র কোন মতেই তোর যোগ্য 
হুইতে পারে না। অতএব তুই স্বর উত্থানপূর্ববক এস্থান 
হইতে প্রহ্থান কর। আমি আর তোর গ্যাঁয় কুলাঙ্গার 
কুপুত্রের মুখদর্শনে অভিলাধী নহি। আমি পুর্বে ভাবিয়া- 
ছিলাম, প্রদ্যাঙ্গের প্রভাবে আমাকে কুত্রাপি কোন কালে 
ভয় প্রাণ্ড হইতে হইবে ন1। কিন্তু আজি তাহার বিপরীত 
হইল। তোর ন্যার নিতান্ত নীচ পুভ্রের পিতা হইয়া, 
আজি আঁমাকে বীরগণসমক্ষে যুগপৎ লজ্জা ও ভয় উভয়ই 
পাপ্ত হইতে হইল। ইহার অপেক্ষা তোর জন্ম না হওয়াই 
ভাঁল ছিল। তুই জন্মগ্রহণ করাতে বশ্থুম্তী ভারবতী 
হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। পূর্বের শব্বরাস্থ্র বাঁল্যাবস্থায় 
নিশাগমে মদার ভবন হইতে তোঁকে হরণ করিয়া, রক্ষা 
করিল কেন? হযাঁহ। হউক, তুই বেরূপ কাপুরুষ, তাহ'তে 
লোকালয়ে বান করা তোর কোন মতেই উচিত হুয় না। 
অতএব তুই ধনুঃ শর ও কবচের সহিত পুরীপরিহারপূর্ববক 
অরণ্য মাশ্রয় করিনা, ফনমূলে জীবন যাপন কর্‌। তোরে 
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ধারণ করিয়া, রুক্মিণীর গর্ভ কলঙ্কিত হুইয়াছে। তুই যছু- 
কুলের মৃ্তিমান্‌ কালিমা । তুই অরণ্যে গমন করিলে, 
তপোঁধন খধিগণ আপনাদের আশ্রম দুষিত হইবে, ভাবিয়া 
তৎক্ষণাৎ তোকে তম্মপাৎ করিবেন। অথবা, তুই বাঁণ- 
পুরে গমন কর্‌। তত্রত্য মহাজন ভিন্ন অন্য কেহই তোকে 
ভগ্ন সন্বন্ধী ভাবিয়া, পালন করিবে না। অথবা, তুই শঙ্করের 
শক্ত । তদীরপুজাপরায়ণ পুরুষগণ কোনমতেই তোকে রক্ষা 
করিবেন ন1। তুই রুক্মিণীর গর্ভে জন্মিয়াই মনিদ্‌ নাই; 
কেন? তাহা হইলে, পুথিবীতে যছ্ুকুলের কলঙ্ক প্রথিত 
হুইত না এবং আমাকেও সজ্জনসমাজে লজ্জাভারবিনত 
শ্লান মুখ লুকায়িত করিতে হুইত না। বুঝিলাম, নিতান্ত 
অগুভক্ষণেই আমি রুকঝ্সিণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলাম। 
সেই জন্য, বিশ্ঠারাশিম্বরূপ তোর জন্ম গ্রহণ হইয়াছে। 
রে পাপ! তুই কি লোগ্টরকান্টাদি অপেক্ষাও নিতান্ত অসার 
ও জড়ভাবাপন্ন হুইয়াছিস্? সেই জন্য পরকৃত অবমানন! 
সহা করিয়াও এখনও প্রাণ ধারণ করিতেছিদ। ইহাতে 
তোর কিছুমাত্র লজ্জা হইতেছে না তোর মুচ্ছণীপনয়ন 
হইল ফন? এই মুচ্ছ্ণাই প্রকৃত সৃত্যুূপে' পরিণত না হইল 
কেন ? মহাবল বীরগণ আমার হস্ত হইতে পর্ণ গ্রহণ করিতে 
সাহসী হয় না। তুই কি বলিয়া সর্বাগ্রে তাহ! গ্রহণ করিলি? 
বুঝিলীম,এইরূপ কলম্কসংগ্রহপূর্ববক চিরনিম্মীল যদুকুলে ছুর্মি- 
বার মলিনিমা আরোপ করিবার জন্যই তৃই এরূপ করিয়াছিলি। 

ভগবান্‌ হরি রোষ্ভরে বিহ্বল চিত্তে নিতান্ত অসহমান 
হইয়া, প্রিষ্ পুত্র প্রদ্যন্গকে এই প্রকারে তিরস্কার করিতে 
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আারভ্ত করিলে, বুদ্ধিমান বলশালী বুকোদর তৎকালসমুচিত 
সববুদ্ধিনঙ্গত শান্ত বাঁক্যে তাহাকে সন্বোধন করিয়া কহিলেন, 
হে হৃষীকেশ ! মানশীল প্রচ্যন্দের প্রতি এরূপ বাক্য 
প্রয়োগ করা কর্তব্য হয় না। দেখ, ইনি শক্রর ভয়ে রণে 
ভঙ্গ দেন নাই; বাণাঁঘাতে মুচ্ছিত হইয়। আগমন করিয়া- 
ছেন। কিন্তু ভূমি অতিমাত্র রোষের বশন্বদ হইয়া, ইহাকে 
পদাঘাত করিলে, ইহ! নিতান্ত অন্যাঁর ও অসমূচিত বলাতে 
হইবে । তুমি সকলের স্থখ বিধান করিয়! থাক। তথাপি 
পরের ছুঃখ অবগত নহ। হে কেশব! সংলারে তোমার 
তুলন1 হয় না; তুমি শৌর্য, বীধ্য, পরাক্রম, বৃদ্ধি, বিদ্যা, 
জ্ঞান, সকল বিষয়েই সকলকে অতিক্রম করিয়াছ | তবে 
কি জন্য ভুমি সেই যুদ্ধে পলাইয়াছিলে ? ফলতঃ স'সার 
যেরূপ ভীষণ স্থান, তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন জয় বা উৎকর্ষ লাভ 
সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। মুনিগণেরও মতিভ্রম উপ- 
স্থিত হয়, মেঘে প্রচ্ছন্ন হইয়া, ভাক্ষরেরও জ্যোতি নিরাকৃত 
হয়, এবং ঝটিকার আঘাতে অতাবদৃঢ়বদ্ধ মেরুচুড়াও বিশীর্ণ 
হইয়া থাকে । অথবা, ভূমি সর্বতি ও সকলের অন্তর্যামী, 
তোমাকে অধিক বলা বাভুল্যমান্র | ও 

জৈমিনি কহিলেন, ভামের সান্তনাসলিলে রোফহুতাঁশন 
প্রশমিত হইলে, প্ররৃতির মমাগমে ভগবান্‌ বাহুদেব প্রসন্ন 
হইয়া, তাহাকে কহিতে লাগিলেন, ভাম ! আমি তোমার 
অনুরোধে এই ঝুলাঙ্গারকে ক্ষমা করিলাগ | তুমি মহাঁবল 
অনুশাল্বের সহিত যুদ্ধার্থ সংগ্রামে গমন ও কর্ণনন্দন বৃষ- 
কেতুর বাধ্যবল অবলোকন কর। 
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জৈমিনি কহিলেন, ব্ণশ্লীঘী ভীম, অস্থুশাহত মনত মাত- 
ঙ্গের হ্যায়, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে সবিশেষ উভ্ভেজিত হইয়া, মতি- 
মান্‌ প্রছ্বান্দের সহিত সংশ্রীমে গমন করিলেন এবং ক্রোধে 
মুচ্ছিত হইয়া গুবরবাী গদ! গ্রহণ ও প্রবল পুরুষকার প্রদর্শন- 
পূর্বক বিপক্ষপক্ষীয় সৈশ্যসকল সংহার করিতে লাগিলেন । 
হে রাজেন্দ্র! মগের নিমিত্ত সিংহের সহিত সংগ্রামপরায়ণ 
মহাঁবল শার্দ লের ন্যায়, প্রদীগ্তপরাক্রম পাঁগুবকুলভষণ রৃকো 
দ্র বাস্থদেববাক্যে প্রণোদিত হইয়া, পদব্রজেই ঘোরতর 
গ্রামে প্ররৃন্ত হইলেন। তদীয় গুরুতর গদার দারুণ 
আঘাতে গজমকল ছিন্ন ভিন্ন, রথসকল বিশীর্ণ, তুরঙ্গমসকল 
হুত ও পিষদেহ ও মনুষ্যপকল মর্দিত হইতে লাগিল । 
তিনি কখন দশন গ্রহণপূর্ধবক হন্তিদিগকে আকাশে নিক্ষেপ, 
কখন অশ্ব ও সারধির সহিত বখসকল চূর্ণ করিতে লাগিলেন। 
তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া, অবলীলাক্রমে অশ্ব, গজ ও রথ গ্রহ্ণ- 
পূর্ববক ভূমিতে নিক্ষেপ এবং অন্যান্যদিগকে পদতল্লে পেষণ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেকের শরীর বিশীর্ণ ও মুখ 
হইতে শোনিতধারা বিগলিত হইতে লাগিল । বাঁহুসকল 
ছিন্ন হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত ও পঞ্চশীর্ষ ভূজঙ্গের ন্যায়, বিরাঁজ- 
মান হইল । কাহারও হস্ত বিগলিত, কাহারও শরীর বিদ- 
লিত, কাহারও মস্তক চুর্ণিত, কাহারও অস্থিপঞ্জর মুখিত, 
কাহারও পদযুগল নিম্পি এবং কাহারও বক্ষ"স্থল 
বিমন্দিত হইয়া গেল। তুমুল হাহাকারে চতুর্দিক্‌ প্রতিধ্বনিত 
হওয়াতে বোঁধ হুইল যেন, সাক্ষাৎ প্রলয় সমূপস্থিত হই- 
য়াছে। ভীমপরাক্রম ভীমসেন মুত্িমান কৃতান্তের ন্যায় 
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র্তিমান্‌ যমদণ স্বরূপ প্রচণ্ড গদা ঘূর্ণায়মান করিয়া, গর্বিত 
শার্দুলের ন্যায়, গভীর গর্জজনে দিগ্বিদিক্‌ পুতি্বনিত করত 
ক্ষিপ্র পদে ইতন্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন । তাহার 
শোণিতদিগ্ধ রৌদ্রমূর্তি দর্শনে অনেকের হৃতকম্প উপস্থিত 
ও মুচ্ছ্ণর আবির্ভীব হইল। তাহার গভীর গর্জন শ্রবণে 
অশ্ব ও মাতঙ্গঘকল ভয়বশতঃ শবৃন্ম, ত্রপরিত্যাগ করিতে 
লাগিল | তিনি রোষপুরিত ঘূর্ণিত নয়নে যে দিক্‌ নিরীক্ষণ 
করেন, সেই দিকৃই যেন দগ্ধ হইয়| যায়| তিনি মন্তের ন্যায়, 
অনবরত প্রবল পদাঘাতে বিপক্ষগণের মস্তক চূর্ণ করিতে 
লাগিলেন । তাহাতে ভূকম্পনবশে ভগ্ন ভাগসমূহের ন্যায় 
তুমুল শব্দ নমুখিত হইয়া, সমস্ত দিক প্রতিধ্বনিত করিল । 
হে রাজন! বায়ুবেগবিকম্পিত ধ্বজসমূৃহের কণকণশ্ব 
উহার সহিত মিশ্রিত হইয়া, আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। 
ভীম প্রলয়কালীন রৌদ্রমুর্তিধর কৃতান্তের ন্যায় রাশি রাশি 
সাদী, নিষাদী, রী ও পদাতিগণের মাংদ একত্রে পদদলিত 
করিয় প্রস্থান করিলেন। আমিষগ্রহণোদ্যত শার্দ'লের 
ন্যায় তৎকালে তাহার প্রচণ্ড স্বভাব আরও প্রচণ্ড হয়| 
উঠিল। তিনি বর্ধাকালান উচ্ছাসোম্মুখ বারিপ্রবাঁহের ন্যায়, 
নিতান্ত সমুদ্ধত ও উদ্দাম হইয়া, কোনরূপ বিস্ম বিপদ গণনা 
ন। ক্বরিয়াই, অনির্ববচনীয় মহাভৃতের ন্যায়, প্রবল পরাক্রমে 
যদৃচ্ছাক্রমে সমররঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেন! 

হে ভরতর্ষভ ! কর্ণাত্মজ বৃষকেতু তদবস্থ ভীমসেনকে 
নিরীক্ষণ করিয়া, সবিনয়বচনে প্রসন্ন করত কহিতে লাঁগি- 
লেন, হে পরন্তপ! আমি বালক, বহ্যত্ধে এই সংগ্রামরূপ 
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ফল সংগ্রহ করিয়াছি। পিতা কখনও বালকের হস্ত হইতে 
তাহার সঞ্চিত ফল গৃহণ করেন না, কিন্তু আপনি তদনুরূপ 
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহলোঁক নীতিবিরুদ্ধ। যাহ 
হউক, এই নামান্য ফলে আপনার তৃপ্তি লাভ হইবে না। 
আপনার সম্মুস্থ এরূপ ফলের কথা! দূরে থাক, ঈদৃশ সহ 
ফল আপনি সংগৃছ করিলে ভাহাও আমার সামান্য জ্ঞান 
হইয়। থাকে ; এই প্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা নিশ্চয়ই পৃথিবীতে 
আপনার অবশ ঘোষিত হইবে | লোকে বলিবে, পাখুনন্দন 
ভীম পুজ্রের সংগৃহীত একমাত্র ফল তদীয় হস্ত হইতে গৃহণ 
করিয়াছেন । অতএব আপনি ইহ! পরিত্যাগ করুন, বৃথা 
কলঙ্কসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইয়! স্বীয় স্ুবিদিত পুর্বব গৌরব নষ্ট 
করিবেন না! । আপনার হ্যায় বহমানধন বীরগণ কখনও 
অন্যের উচ্ছিষ্ট সংগৃহে প্রবৃত্ত হয়েন না । আরও দেখুন, 
কেশরী স্বল্পমাত্র আমিষ সংগৃহ করে না। সে ক্ষুধাতৃর হইলে, 
গজরাজকেই বিনাশ করে, সর্প সম্ুখস্থ হইলেও তাহাকে 
সংহার করে না। মানমহান্‌ মহাঁত্াগণের রীতিই এই» 
তাহাদের ন্যায় মহাঁপুরুষগণের পুরুষকার অন্যান্য লোকের 
হিতদাষ্ধনকল্পেই প্রকাশিত বা প্রবর্তিত হইটু্-কে। ক্ুদ্রের 
সহিত মহানের প্রভেদ কি ? সামান্য দীপালোকে যদি অতি 
মহাঁন্‌ চক্ঞালোক তিরস্কত হয়. তাহা হইলে লোকমাত্রের 
দারুণ ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভবনা । অতএব আপনি এই 
্বণাজনক দুর্ব্যবসায়ে বিনিবৃত হউন। ইতি পূর্বে যাহা 
করিয়াছেন, তাহাঁতেই যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে । 
বিপুলবিক্রম বুকোদর মহাঁবল বৃষকেতুর উল্লিখিত বাক্য 
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আকর্ণনপূর্ববক স্বছুবাক্যে ভীঙ্াকে কহিলেন, বস ! পিতা! 
ফলনিম্পীড়ন করিয়া বালকপুজেধ হস্তে প্রদান করেন, ইহাই 
সনাতন রীতি । অতএব তুমি আমার নিকট এ ফল গৃহণ 
কর। আমি জলাধিপ 'বীর অনুশান্বের প্রতিগমন করি- 
তেছি। তুমি স্বভাবতঃ বুদ্ধিশীল। অতএব এই সনাতন 
শনিয়মভর্গ করিয়া গুদ্ত্য প্রদর্শন করা তোমার উচিত নহে 
বিশেষতঃ পিতা সুভাবতঃ পরম পুজ্য ও সম্মানভাঁজন। 
তদীয় বাক্য লঙ্ঘন করা বিধেয় নহে । এই বলিয়! তিনি 
যেন পর্বতসমুদায় নিপাতিত করিয়া, প্রবলপরাক্রমে অন্ু- 
শীন্বের অভিথুধীন হইলেন । অন্ুশান্ব তাহাকে যুদ্ধার্থ মমা- 
গত দেখিয়া এককালে তদীয় বক্ষ/স্থলে দারুণ আঘাত করি- 
লেন। বুকোদর দেই দারুণ প্রহারবেগ সা করিতে না 
পারিয়া, মুচ্ছগার বশীভূত ও তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইলেন । 
তদ্দর্শনে সৃপক্ষীরগণের অন্তঃক রণ বিষাঁদরূপ বিধম অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন ও বিপক্ষগণের হৃদয়কন্দর আহ্লাদভরে উচ্ছাসিত 
ছুইয়! উঠিল। 

দেবাদিদেব বাহদেব মহাবল মধ্যম পাঞ্ডধকে ম্বাচ্ছত 
দেখিয়া নিরতিশয় রোধা বিচিতে সৃয়ং যুদ্ধার্থ প্রস্তত£হইতে 
লাশিলেন। এই ব্যাপার দেখিতে নিতান্ত বিশ্ময়াপন্গ হইয়া 
উঠিল। সারথি প্রধান স্ত্ববিজ্ঞ দাঁরুক প্রভুর অভিপ্রায় 
অবগত হইয়া, তৎক্ষণাৎ তদীয় গরুড়ধ্বজ রথ সজ্জীরূত 
ও সন্মখে আনয়ন করিলেন। শ্রীমাঁন্‌ কেশব সেই রথে 
আরোহণ করিয়া, মহোত্সাহভরে সংগামপাগরে অবতরণ 
করিলে, অনুশান্ধ সেই" প্রবলপরাক্রাস্ত শক্রকে,. কুপিত 
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কেশরীর ন্যায়, সন্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া, তিষ্ঠ তিষ্ঠ বাঁক্যে 
প্রতি গ্রহ করিয়া কহিতে লাগিলেন, কুঞ্চ ! তুমি মৌভমপ্ধ্যে 
আমার ভ্রাতাকে নিহত ও নিপাতিত করিয়াছ। হে যদ্ু- 
নন্দন ! ততকালে আমি অনুপস্থিত ছিলাম ; এক্ষণে পাশবন্ছ 
হুইয়াছি। যাহা হউক, তুমি আমার অসমক্ষে ভ্রাতৃহত/া 
করিয়াছ; কিন্তু গোবিন্দ! আমি তোমার সম্মুখে তোমার 
পুজ্রকে নিপাতিত করিলাম । দ্বিতীয় পাগুব ভীমদেনকে ও 
ধররূপ অনস্থাপন্ন করিয়াছি; ইহা নিরতিশয় বিন্য়াঁলহ, 
সন্দেহ নাই। আমি তৎুকালে সম্মুখে ছিলাম না । দেই 
জন্য তুমি আমার পুর্বজদিগকে হত্যা কক্িয়াই ; কিন্তু 
রুষ্।! আমি তোমার জ্ঞাতসারে এই ছুই জনকে নিপাঁতিত 
করিলাম । মহাঁজনগণ বলিয়া ধাঁকেন কৃষ্ণের সম্মুখে থাকিলে, 
কদাচ পতিত হইতে হয় না; কৃষ্ণ যাহাঁদের বিঘুখ, তাহী- 
দেরই পতন হইয়া থাকে । আমি রণগত যুবা, তুমি পুরীণ- 
পুরুষ) তোমার কোন সামর্ঘ্যও লক্ষিত হইতেছে না। 
অতএব ভুমি কি্নপে যুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারিবে? হে কেশব! 
আমি তোম।র পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলে, তুমি তখন কোথায় 
যাইবে? কৃষ্ণ! পরাজিত হইলে, সাধুগণের হৃদয় তোমার 
আশ্রয় হইঘা থাকে, ইহা আমার পরিজ্ঞত আছে। উহ্বাই 
একমাত্র তোঁমার মুক্তিূর্গ । যাহারা লোভমোহাদি প্রবল- 
পরাক্রম রিপুগণের পরতন্ত্, তাদৃশ প্রপঞ্চপদদর্শী পুরুষগণ 
কোনকালেই তোমার এ দুর্গে গমন করিতে পারে না। তুমি 
তাদুশ হৃদয়ক্ষেত্রে লীন হইলে, একমাত্র সৎসঙ্গ রূপ স্থনিপুণ 
সাধনবলে তোমারে দেখিতে পাওয়া যায় ; এতন্তিম্ন, তোমার 
(১১) 
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সাক্ষাৎ কাঁরলাতের  উপায়ান্তর নাই। পরমভক্ত দেবর্ষি 
নারদ হৃদয়গুহ! মধ্যে সর্বদা তোমারে দর্শন করিয়া থাকেন । 
শুনিয়াছি, পরম ভাগবত মতিমান্‌ প্রহলাঁদ তোমারে তথায় 
দর্শন করিয়া, মুক্তিসোপাঁনে আরোহণ করিয়াছেন । হে 
গোবিন্দ । সরলহ্ৃদয় সাঁধুগণই তোমার গুপ্তপ্রকাশক। 
যাহারা মোহে আচ্ছন্ন ও সন্মন্ত্িবিবজ্জিত, তাঁদুশ নরপতিগণ 
কখন মাধুসঙ্গে সঙ্গিবিষ্ট হয় ন1॥ সেইজন্য তাহার! তোমার 
গুপ্তপ্রকাশক হইতে পারে না। 

জেমিনি কহিলেন, রাজন্‌ ! শান্বানুদ্ধ এইপ্রকাঁর কহিয়া 
চারিবাণে কৃষ্ণের অশ্বকে বিদ্ধ ও অন্যান্য তৃরঙ্গমগণের কলে- 
বর ক্ষতবিক্ষত কূরিলে, তাহারা ভীত হুইয়! তৎক্ষণাৎ অতভি- 
মাত্র দূরে পলায়মান হইল । তনিবন্ধন কেশব দৃষ্টির বহিভূত 
হইলে, অনুশান্ব পুনরায় কহিতে লাগিলেন, বাঁহদেব এই 
নয়নপথে বিরাজ করিতেছিলেন। কিজন্য অদৃশ্য হইলেন? 
আমার বা আঁমার পক্ষীয় জনগণের কোন দুক্ষিয়া দেখিতেছি 
না, যাহাতে তিনি অদৃশ্ঠ হইতে পারেন ? তবে কি আমার 
অধিকার মধ্যে কোন শুক ত্রাঙ্গণীগমন করিয়াছে ? কিংবা 
কোন ছুরাচার পিতা শুল্ক গ্রহণপূর্ববক কল্যাদান করিয়াছে ? 
অথব! মদীয় রাই্রমধ্যে কোন স্বপ্পবুদ্ধি জনক স্বীয় রজংস্বলা 
কন্যাকে সম্প্রদান না করির! গৃহে রক্ষা করিতেছে ? কিংঘ! 
আমার ভূত্যগণ ক্ররম্বভাবপরতন্ত্র ও পাঁপাচারপরায়ণ হইয়া, 
পুর্রহীন ম্বত ব্যক্তির অর্থজাত মদীয় কোঁধযাত করিয়াছে ? 
অথবা! কান ব্যক্তি খতুকাল পর্যবসিত করিয়া স্বীয় ভার্ধ্যাতে 
সঙ্গত হইয়াছে ? কিংবা নিশাসমাগমে কোন ব্যক্তি ভুন্নাতা 
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কামিনীকে ত্যাগ করিয়াছে ? এইপ্রকাঁর ব্যতিচারপরতন্ 
ব্যক্তিদিগের জ্রণহত্যাঁপাতক সঞ্চিত হইয়া থাকে । অথবা 
মদীয় মগুলমধ্যে কোন ব্যক্তি ত স্বধন্ম ত্যাগ করিয়া! পরধন্ম্নের 
অনুষ্ঠানে প্রবৃন্ধ হয় নাই? কিংবা! সাধুদিগকে লঙ্ঘন করিয়া 
ছুরাচারেরা তাহাদের স্থান অধিকার করে নাই $ অথব। 
কাচমূল্যে চিন্তামণি বিক্রয় করিয়। কোন ব্যক্তি ত লোকাচার 
নিয়ম ভঙ্ক করে নাই? কিংবা মদীয় মন্ত্রিথণের মধ্যে উহ- 
কোচাদির প্রলোভন প্রযুক্ত শ্টায়বিহিত শাস্তরপথসিদ্ধ বুহস্পতি- 
প্রোক্ত নান্ব্যবস্থাদানের ত কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে 
নাই? রাজ্যমধ্যে কোনরূপ পাপ প্রবর্তিত হইলে, রাঁজা 
তাহার ঘষ্ঠাশভাগী হইয়া থাকেন। তদনুসারে আমারও 
তন পাঁপের ষষ্ঠাশধোগ সপ্ঘটিত হইয়াছে । এই জন্যই 
আমি বাস্থদেবদর্শনরূপ মহামহোৎ্সবে সহসা বঞ্চিত হই. 
লাম | এই জন্য তিনি স্বপ্নমম তৎক্ষণে আাদৃশ্য হইয়া, আমার 
হৃদযাগণর গাঁ ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিলেন । আমি বহু 
যত্র'ও বল আয়াদে অমূল্য মণির মন্ধীন করিলাম, কিন্তু 
ভোগকালে তাহাতে বঞ্চিত হইলাম । কোন্‌ বিধাতার এই: 
প্রকার বিড়ন্গনা, বলিতে পারি ন1। পুনরায় কি মাধবকে 
দেখিতে পাইব ? তিনি কোথা গেলেন, এ কথা কাহাকে 
জিজ্ঞাস! করিব ? যে ব্যক্তি কৃষ্ণকে দেখাইয়া দিতে পারিবে, 
যদি আমার কোনবধূপ ক্লকৃত থাঁকে, যথার্থ ই তাহাকে তীহা 
প্রদান করিব । 

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্‌! ভাগীরবীতীর্থসলিল পান 
করিয়া সমস্তপাপন্গযপুরচর লোকে ঘেষন শুদ্ধ হইয়! 
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থাকে, প্রীহরিকে দর্শন করিলে, তদনুরূপ শুদ্ধি সমাগত হয়। 
বিশেবতঃ মংকথাশ্রবণ যেমন শ্রবণেক্রিয়ের সাক্ষাৎ সার্থ- 
কতা, মিক্ট বাক্যের অনুশীলন যেমন রলনার ভূষণ 'এবং সৎ- 
পথে গমন যেমন পদদ্বয়ের সহৃসিদ্ধ প্রয়োজন, ভগবান্‌ হরিকে 
দর্শন করাও তেমনি দর্শনেক্দ্রিয়ের সার্থকতা, ভূষণ ও প্রয়ো- 
জন। সংসার আজি আছে, কালি নাই ; ইহার উপর আবার 
স্নেহ মমত! কি? মুটেরাঁই পভ্রাদারাদি অসার পরিজনঘটিত 
অসার মংদারকে আত্মীয় ও স্থায়ী ভাবিয়া, প্রগাটতর আগ্রহ 
প্রদর্শন করে। কিন্তু সাধূশীল সদ্বুদ্ধি পুরুষগণ সমস্ত সংসার 
জলবিন্ববশ ভঙ্গুর ভাবিয়া, একমাত্র অদ্বিতীয় চরাচররূপী 
চিন্ময় বান্দেবের আশ্রয় লাভে একান্ত উৎস্তুক হৃইয়! 
থাকেন। ইহাই পণ্ডিত ও মুর্খের এবং সাধু ও অসাধুর 
প্রভেদ। অনুশান্ব উল্লিখিত কারণেই বাশ্রদেবদর্শনে সমু- 
লুক হইয়া, এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, ভক্তপ্রাণ তগবান্‌ 
আর লুকায়িত থাকিতে পারিলেন ন1। তৎক্ষণাৎ শারদীয় 
পুর্ণচন্দ্রের হ্যায়, বিচিত্র কৌমুদালীলা বিস্তারপূর্বক অন্ু- 
শাঁলের নয়নপথে আবিভূতি হইয়া, তাহাকে বাণত্রয়ে বিদ্ধ 
করিলেন। অনুশান্থ নিরতিবেগনহ্কারে একশরে তদ্ধপথে 
দেই বাণত্রর ছেদন করিয়া, ঘহোৎসাহপূর্ণ গর্বিবিত বাক্যে 
কহিতে লাগিলেন, কেশব! মদীয় পরাক্রম দর্শন কর। 
আমি বেগবান একমাত্র বাঁণ সন্ধান করিয়া, ত্বদীয় খরশাণ 
শরত্রয় ব্যর্থ করিলাম । এক্ষণে যদি তুমি আমার আর এক 
বাণ সম্থ করিতে সক্ষম হও,তাহা হইলে,এই মহাযুদ্ধে সম্যক 
শ্থিরতা সহকারে অবস্থান কর। এই বলিয়া তিনি বাশ্্র- 
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দেবের বক্ষঃস্থলে নারাচের আঘাত করিলে, কেশব সেই 
সদ্যঃ প্রহারে পরম পরিতুষ্ট হইয়া, যেন মুচ্ছ্ণর বশবর্তী হই- 
লেন। সারধিপ্রবর মহাপ্রাজ্ঞ দারুক প্রভুকে অনুশালের 
তেজে সন্তষ্ট হইতে দেখিয়া, রণস্থল হইতে রথ লইয়া, 
রাজা যুধিষ্টিরের সকা'শে সমীগত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তদ- 
বস্থাপন্ন দর্শন করিয়, ক্ষণমধ্যেই তুমুল হাহাকার প্রাদুভূতি 
হইয়া, মমরভূমি ব্যাকুলিত ও প্রতিধ্বনিত করিল |. বিপক্ষ- 
গণের হর্ষের একশেষ হইল এবং স্বপক্ষগণ বিষাদের পর্না- 
কাষ্ঠা প্রান্ত হইল। সহসা প্রবল ঝটিক উত্থিত হইলে, 
মহাসাগরের যেরূপ ভয়ঙ্কর ভাবান্তর সংঘটিত হইয়া থাঁকে, 
বান্দদেবের অপসরণে তুমুল হাহাকারের আবির্ভাব প্রযুক্ত 
রণভূমির তদনুরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলঞ্চ কে কোথায় 
পলায়ন করিবে, ভাঁবিয়াই স্থির করিতে পা্রিল না । সক- 
লেই যেন মস্তকহীনের ন্যায় ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল । 
সৈনিক সকল সহ সাতিশয় ভীত ও বিব্রত হইয়া, পাঁগুব- 
গণের সমক্ষেই পলায়নপর হইল। তীহারা সবিশেষ যত্ত 
ও আয়াস প্রকাশ করিয়াও কোনমতেই তাহাদের বেগ রোধ 
বা প্রক্িষেধ করিতে পারিলেন না । বহুসংখ্য লোক দারুণ 
ভয়ে অভিভূত ও জ্ঞানশন্য' হইয়া, রণপতিত পিতা, পুজ্র, 
বন্ধু, স্হাৎ, সন্বন্ধী ও বান্ধবদ্িগকে পরিত্যাগ করিয়া উর্ধ- 
শ্বামে ধাবমান হইল। অনেকে পরস্পর বলিতে লাগিল, 
রণ হইতে তৌমার পতিত পিতাঁকে আনয়ন কর। পুত্র 
পিতাকে কহিতে লাগিল, আমি গয়শিরে তোমার শ্রাদ্ধ 
করিব| এই প্রকার কহিয়াই মে তথা হইতে বহির্গত 


